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বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দ্রুত উন্নয়নের ফলে পাঠ্যবস্তর বিষয় 
শুধু নয় দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে । বিজ্ঞান ও 
ARO গভীর ভাবে সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে_তাই ভারতীয় 
প্রতিটি ভাষাতেই প্রচুর জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থ প্রয়োজন । শুধু 
বিধিবদ্ধ শিক্ষা! ব্যবস্থাতেই নয়, প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা ব্যবস্থাতেও 
বিজ্ঞান শিক্ষার জরুরি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে | 

বর্তমানে বিধিবদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধুমাত্র বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলন 
রয়েছে। অথচ বৃহৎ সংখ্যক জনসাধারণ বিধিবদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার 
Ratt পান না,__ফলে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও প্রয়োগ সম্পর্কেও 
তারা কিছু জানতে পারেন al! অথচ আজকের দিনে বিজ্ঞানের 
প্রাথমিক জ্ঞান ও প্রয়োগ সম্পর্কে সকলেরই অবহিত হওয়া 
প্রয়োজন | ÓN 

আমাদের দেশের বয়স্ক শিক্ষার্থী ও নব্য শিক্ষার্থীদের কথা 
বিবেচনা করেই জনপ্রিয় বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হল। ছড়া 
ও গল্প পাঠের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা বিজ্ঞান চাও আজকের দিনে 
সকলের পক্ষেই জরুরি | 

বিশেষতঃ বয়স্ক শিক্ষার্থী ও নব্য শিক্ষার্থীদের জন্য এ জাতীয় গ্রন্থ 
রচনা দুরহ কাজ । তাই ভাষা ও শব্দ চয়নের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য 
রাখা হয়েছে। যাদের উদ্দেশে রচিত তাদের কিছু মাত্র কাজে 
লাগলে শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। 
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প্রকাশক 


Ej 


রাতের আকাশে তারা 
আকাশে তারাদের গাতপথ 
উত্তর আকাশের তারামণ্ল 
গ্রীষ্মের আকাশ 
বর্ষার আকাশ 
শরতের আকাশ 
হেমন্তের আকাশ 
শীতের আকাশ 
বসন্তের আকাশ 

- ছায়াপথ 


ICON আকাশে গ্রহ 


কি 
Le 
(5 


. 
H 

| 
1 
q 
4 


রাতের আকাশে তারা 


যদি আকাশ পরিক্ষার থাকে আর টাদ নী থাকে তা হলে 
রাতের আকাশ কেমন দেখতে হয় তা নিশ্চয়ই তোমরা জানো | 
কালো কুচকুচে আকাশে চোখে পড়ে অসংখ্য হীরের মতো চকচকে 
তারার বাক। তোমাদের মধ্যে যারা গ্রামাঞ্চলে বা পাহাড়ী 
এলাকার থাকে| তারা নিশ্চয়ই এই দৃশ্য নিয়মিত দেখতে পাও \ 
তবে শহরের আলো এবং ধোয়া ধুলোর মধ্য দিয়ে বেশির ভাগ 
তারাই দেখতে পাওয়া বায় না। চোখে পড়ে কেবলমাত্র উজ্জল 
তারাগুলো। তবুও শহরের আকাশে অন্ধকার রাত্রে কয়েক শ 


তারা শুধু চোখে দেখতে পাওয়া সম্ভব। গ্রামাঞ্চলের আকাশে 
দেখতে পাওয়া যায় কয়েক হাজার | 

তোমরা হয়তে। ভাবছ এত তারা চিনতে পারা নিশ্চয়ই অসম্ভব 
ব্যাপার। সত্যি কথা বলতে কি, সব তারা চিনতে না পারলেও 
তাদের মধ্যে কয়েক শকে একটু চেষ্টা করলেই তোমরা চিনে নিতে 
পার। তখন রাতের আকাশে তাদের দেখেই তোমরা তাদের নাম 
বলে দিতে পারবে | 

আকাশে তারাদের চিনতে যাতে সুবিধে হয়, সেজন্যে qe 
প্রাচীনকালে বিভিন্ন দেশের কৌতুহলী মানুষেরা এক অভিনব উপায় 
বের করেছিলেন তার! উজ্জল তারাগুলি নিয়ে আকাশে বিভিন্ন 
ছবির কল্পনা করেছিলেন, যাতে করে সহজেই তাদের চিনতে পারা 
যায়। এ সব কাল্পনিক ছবির মধ্যে মানুষ ও জীবজন্তর তিত 
ছিলই, এমন কি সমুদ্রের জাহাজ, দাড়িপাল্লা এবং বাজনার ag 
ইত্যাদি বহু চেনাজান। বস্তুর আকৃতিও তাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া 
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বায়। গোটা কয়েক উজ্জল তারা নিয়ে তৈরী এ সব কাল্পনিক 
আকৃতিকেই আমর! “রাশি” বা তারামগ্ডল বলে জানি | 

আধুনিক জ্যোতিথিজ্ঞানে, আকাশে বত তারা দেখতে পাওয়া 
যায় তাদের মোট ৪৪টা তারামণ্ডলে ভাগ করা হয়েছে । তার মধ্যে 
12টা আছে রাশিচক্রে যার বিষয় পরে তোমাদের বলব । বিভিন্ন 
তারামঞ্জলে ভাগ করে দেওয়ার ফলে, বুঝতেই পারছ, আকাশে তারা 
চেনার কত সুবিধে হয়ে গেছে । কয়েক হাজার আলাদ। আলাদা! 
তারার চেয়ে 885i তারামগ্ডল চিনে নেওয়া নিশ্চয়ই অনেক সৌজা | 

এখানে একটা কথা তোমাদের বলে রাখি । তোমরা খবরের 
কাগজ বাঁ মাসিক পত্রপত্রিকায়, রাতের আকাশের মানচিত্র বা 
স্টারচার্ট নিশ্চয়ই দেখেছ | গোলাকার এ মানচিত্রে, বিভিন্ন 


তারামণ্ডলের অবস্থান দেখানো! থাকে যা থেকে আকাশে তাদের 
ডর 


চিনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্ত এ ধরনের মানচিত্র ব্যবহারের 
অনেক AEREA আছে | ৃ 

প্রথমত, ঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্যে মানচিত্রটাকে মাথার 
ওপরে তুলে ধরে দেখতে হয়, যেটা খুবই অস্থৃবিধাজনক। তা ছাড়া, 
প্রায় অর্ধগোলাকার আকাশটাকে একটা সমতলে দেখানোর 
দরুন বিভিন্ন তারামগ্ুলের আকৃতি এবং তাদের পরস্পরের মধ্যেকার 
দূরত্বে অনেক বিকৃতি দেখা দেয়, যার ফলে অনেক সময় বিশেষ 
কোনও তারামওলকে AE বের করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় । 

আর একটা সমস্যা এই যে, এ সব মানচিত্র কেবলমাত্র কোনও 
একটি বিশৈধ স্থানে এবং কোনও এক বিশেষ সময় ব্যবহারের জন্যেই 
তৈরী হয়। যেমন ধরো! 14 পৃষ্ঠার ছবিতে রাতের আকাশের বিভিন্ন 
তারামণ্ডলের যে অবস্থান দেখানে হয়েছে সেট! দেখা বাবে কেবল- 
মাত্র দিল্লী থেকে 1 জুন রাত 9টায় অথবা 16 জুন রাত ৪টায় Rel 
1 জুলাই সন্ধ্যে ?টায়। যদি তোমাদের কেউ আরও উত্তরে, ধরো 
কাশ্মীরে যাও, তা হলে দেখবে যে এ মানচিত্রে দক্ষিণ দিগন্তের কাছে 
যে সব তারা দেখানো হয়েছে সেগুলিকে আর দেখা বাবে না । 
আবার সুদূর দক্ষিণে, কেরল al মান্রাজে গেলেও এ একই ব্যপার | 
এবারে উত্তর দিগন্তের কাছের তারাগুলিকে দেখতে পাওয়া বাবে 
না। সুতরাং বুঝতেই পারছ, মানচিত্র দেখে তারা চিনতে হলে 
প্রতিটি জায়গার জন্যে চাই আলাদ! আলাদা মানচিত্র | 

অবশ্য এই অসুবিধা দূর করার খুব সোজা উপায় আছে। তা 
হলো! প্রথমে কয়েকটা বিশেষ তারামণ্ডল ভালভাবে চিনে নেওয়া 
এবং পরে সেগুলিকে কেন্দ্র করে বাকি তারামগ্ডলগুলিকে খুজে 
বের করা | 

ব্যাপারট। একটু বুঝিয়ে বলি 1 ধরো তোমাদের কেউ 
কলকাতা শহরে নতুন এসেছ। হাওড়া স্টেশন থেকে রাসেল 
টে যাবে, কিন্ত রাস্তা চেন না। কি করবে? যদি কলকাত। 
শহরের একটা মানচিত্র যোগাড় করতে পারো তা হলে তা থেকে 
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নিশ্চয়ই তোমার গন্তব্যস্থল Ya নিতে পারবে | fee যদি 
মানচিত্র না থাকে ? তা হলেও উপায় আছে। যদি তোমাকে 
কেউ রাস্তা বলেদেয়। যেমন ধরো, যদি তোমাকে বলি, হাওড়া 
ব্রীজ থেকে ব্রেবোর্ণ রোড ফ্লাইওভার Ma নেমে বি. বা. দি. 
বাগকে ডাইনে রেখে সোজ! রাজভবনের পাশ দিয়ে বাঁদিকে শহীদ 
মিনারকে রেখে মেয়ো রোড বরাবর গিয়ে পার্ক Seo ঢুকে ডান- 
দিকের প্রথম রাস্তাটাই হলে! রাসেল BE, ত হলে নিশ্চই 
তোমার সেখানে পৌঁছতে কোনও অস্থুবিধ! হবে না । কারণ ৰি. 
বা দি. বাগ, রাজভবন, শহীদ মিনার এগুলো সবকটিই হলো 
কলকাতার বিশিষ্ট, জায়গা, এদের চিনে নিতে মোটেই কোনও 
AER হওয়ার কথা নয় | 

আকাশে তারা চেনাটাও ঠিক একইভাবে করা যায়। ale 
বিশেষ কয়েকটি তারামণ্ডলকে একবার ভাল করে চিনে নিতে 
পারো, পরে তাদেরকেই কেন্দ্র করে ভাইনে বায়ে বা ওপরে নিচে 
দেখলেই বাকি তারামণ্ডলগুলিকে চিনে নিতে পারবে 1” 

তারা চেনার সহজ উপায় জানবার আগে তারাদের বিষর 
কিছু জেনে নেওয়া দরকার। প্রথমেই দেখা যাক্‌ তারা বা নক্ষত্র 
আসলে fe | 

আকাশে চকচকে বিন্দুর মতো দেখালেও আসলে কিন্তু 
প্রত্যেকটি তারাই বিশাল আকারের জলন্ত গ্যাসীয় পিও। এদের 
মধ্যে অনেকেরই আয়তন আমাদের সুর্যের চেয়ে কয়েক শ বা 
হাজার গুণ বেশি। কিন্তু বড় হলে কি হবে, এর! আমাদের পৃথিবী 
থেকে কোটি কোটি কিলোমিটার দুরে আছে, আর সেজন্যেই ওরা 
এত ছোট দেখায় । আমাদের সূর্য মাঝারি আকারের একটা তারা, 
কিন্তু পৃথিবীর খুব কাছে থাকার দরুন অত বড় দেখায় । 

পৃথিবী থেকে তারাদের দূরত্বের একটা আন্দাজ তোমাদের 
দিই। পৃথিবী থেকে সুর্যের দূরছ প্রায় 15 কোটি কিলোমিটার! 
Wace পৃথিবীতে আলো পৌঁছতে লাগে প্রায় 9 মিনিট A 
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তুলনায় আমাদের সবচেয়ে কাছের যে তারা, নাম AB ৷ 
তার দূরত্ব প্রায় 42 লক্ষ কোটি (42 এর পরে বারট! শুন্য ) কিলো 
মিটার 1 অর্থাৎ সূর্যের দূরত্বের প্রায় 60,000 গুণ | aña 
সেন্টরি থেকে পৃথিবীতে আলো পৌছতে লাগে 42 বছর ৷ সেজন্যে 
জ্যোতিথিজ্ঞানের ভাষায় এ দূরহকে 4.2 আলোকবর্ষও বলা হয় । 
এটা তো হলো পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের তারার TAS | বেশির 
ভাগ তারার দুরত্ব এর চেয়েও অনেক, অনেক বেশি। সে সব 
তারা থেকে আলো আসতে হাজার হাজার বছর সময় লাগে | 

অনেক দূরে থাকার দরুন তারাদের নিজস্ব গতি থাকা সত্বেও 
পৃথিবী থেকে তাকিয়ে তাদের আকাশে স্থির মনে হয় । ব্যাপারটা 
একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবে ৷ ট্রেনে চড়ে যাওয়ার 
সময় তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে, রেল লাইনের কাছের 
গাছপাল। খুব দ্রুতবেগে চলে যাচ্ছে বলে মনে হয় । দূরের গাছ- 
পাল! অত BSAC চলে না, মনে হয় অনেক আস্তে চলছে | আরও 
দূরে আকাশের মেঘ দেখে মনে হয় প্রায় স্থির হয়ে আছে। আকাশে 
সূর্য বা চাদের বেলাতেও তাই। মানে দুরত্ব যত বেশি, প্রতীয়মান 
গতিবেগও তত কম মনে হয় । তারাদের বেলায়, হাজার হাজার 
বছর পরেও তাদের গতি চোখে পড়ে না | মনে হয় তারা যেন 
সত্যিই আকাশে স্থির হয়ে আছে । আর স্থির বলেই তাদের 
নিয়ে তারামগুলগুলির কল্পনা করা সম্ভব হয়েছে। 

রাতের আকাশে তারাদের মধ্যে একটা জিনিষ নিশ্চয়ই তোমরা 
লক্ষ্য করেছ। তাদের মধ্যে কোনওট! খুব উজ্জল, আবার কোনও 
কোনওটা এত ক্ষীণ যে প্রায় দেখাই যায় না। এটা হয় q 
কারণে | আগেই বলেছি সব তারা এক সাইজের নয় | তাদের মধ্যে 
কোনওটা ছোট, কোনওট! অতিকায় আকারের ৷ ছোট তারার 
চেয়ে বড় তারা বেশি জলঙজ্বলে হবে সেট। স্বাভাবিক | অবশ্য তারার 
উজ্জনত| তার তাপমানের ওপর নির্ভর করে। যত বেশি তাপমান 
তত বেশি সে তারার SST | 
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Ke আসলে কোনও তারার SS যাই হোক ন! কেন, 
পৃথিবী থেকে আমরা তাকে কিরকম দেখবো সেটা নির্ভর করবে 


পৃথিবী থেকে কোন তারা কতখানি উজ্জল দেখাচ্ছে তার একটা 
মাপকাঠিও আছে। তাকে বলা হয় তারার প্রভার মান 
(magnitude ) | প্রাচীনকালে are তারাদের ওজল্য 
ARATE ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন | সেসময় ছুরবীন ইত্যাদি 
ছিল না। সুতরাং শুধু চোখে দেখেই তারার ওজ্জল্য বিচার করতে - 
হত | এইভাবে, সুর্য অস্ত যাবার পরে প্রথমে যে-সব তারা আকাশে 
ফুটে ওঠে তাদের বলা হত প্রথম প্রভার তারা। পরেরগুলো দ্বিতীয় 


আছে। যেমন ধরো, প্রথম প্রভার তারার Say ষষ্ঠ প্রভার 
তারার*ওজ্জল্যের চেয়ে 100 গুণ বেশি | 


কোনও একটি প্রভার তারার ওঁজ্জল্য তা 


উজ্জল্যের মানও ঠিক (একইভাবে দেওয়া হলো। এখানে শুন্য 
প্রভার তারার চেয়েও উজ্জল ETRE দেওয়া হলো নেগেটিভ 
al বিয়োগ প্রভার মান। যেমন ধরো, আকাশের উজ্জল 
তার! লুদ্ধকের মান-_1.43, শুক্র গ্রহের ( যখন সবচেয়ে উজ্জল ) 
—4.4, পূর্ণিমার চাদের —12.6, সূর্যের —26.81 এখানে একটা! 
কথা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ। তারার প্রভার মান বা সংখ্যা 
যত বেশি, তার উজ্জ্বলতা তত কম | সংখ্যা যত কম, উজ্জ্বলতা তত 
বেশি। 

যে কোনও একটি তারামগ্ডলের তারাগুলিকে তাদের ওজ্জল্য 
অনুসারে চিহ্নিত করা হয় de বর্ণমালার অক্ষরগুলি দিয়ে । 
যেমন ধরে| সবচেয়ে উজ্জল তারাটিকে বল! হয় আলফা ( « ), তার 
চেয়ে কম উজ্জল তারাটিকে বিটা (6), তার পরেরটিকে গামা (7) 
ইত্যাদি । অবশ্য বেশিরভাগ উজ্জল তারাদেরই ডাক নাম আছে, 
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ছবি--2 তারাদের নামকরণ 


যেমন বৃহৎ কুকুর মণ্ডলের আঁলফা তারাটির নাম ‘লুদ্ধক’ বৃশ্চিক 
রাশির আলফা তারাটির নাম ‘জ্যেষ্ঠ’ ইত্যাদি | 

ওজ্জল্যের তারতম্য ছাড়াও আরও যে জিনিষটা সহজেই চোখে 
পড়ে তা হলো তারাদের রংএর পার্থক্য | একটু লক্ষ করলেই দেখতে 
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পাবে যে সব তারার রং এক নয়। কোনওটা নীলচে সাদা, 
কৌনওটা একটু হলদেটে আবার কোনওটার রং লালচে। কয়েকটি 
SAS এ পার্থক্যটা খুব সহজেই চোখে পড়ে। যেমন 
ধরো, কালপুরুষ মণ্ডলের ছুটি উজ্জল তারা বাণরাজা ও আন | 


রং এর, দ্বিতীয় পুনবন্সুর রং নীলচে সাদা | বৃশ্চিক রাশির প্রধান 
তারা জ্যেষ্ঠার রং গাঢ় লালচে যা সহজেই চোখে পড়ে। আবার 


তারাদের মধ্যে এই যে রং এর পার্থক্য এটা হয় তাদের উপরি- 


রাতের আকাশের আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, তার নক্শাটা 
ক্রমাগতই বদলে বাচ্ছে। যেমন ধরো আগের পাতার ছবিতে যে 
APN দেখানে৷ হয়েছে সেটা দেখা যাবে রাত 9 টায় কেবলমাত্র 1 
জুন তারিখে | পরের দিন, অর্থাৎ 2 জুন রাত 9 টায় কিন্ত এ en 
বদলে বাবে। কারণ প্রতিদিন আকাশের তারামণ্লগুলো পশ্চিম 
দিকে প্রায় এক ডিগ্রী সরে যায়। এট! হয় সূর্যের চারপাশে 
কক্ষপথে পৃথিবীর বাহিক গতির দরুন। আর এরই ফলে বছরের 
বিভিন্ন মাসে আকাশে বিভিন্ন তারামণ্ডলকে দেখতে পাওয়া যায় | 

একটা কথা অবশ্য এখানে মনে রাখতে হবে৷ পৃথিবী থেকে 
আমরা Stal কেবল রাতের আকাশে দেখতে পাই। কারণ দিনের 
বেলায় স্থর্যের প্রখর তেজে বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে আকাশে তারা৷ 
চোখে পড়ে না | কিন্তু তার মানে এই নয় যে, দিনের বেলা! 
আকাশে তার! থাকে ন! পৃথিবীর চারপাশে যদি বায়ুম্ডল ন! 
থাকত তবে দিনের বেলাতেও আমর তারা৷ দেখতে পেতাম, যেমন 
দেখ! যায় চাদের আকাশে । 

পৃথিবীর বাখিক গতির দরুন আর একটা ব্যাপার হয় । একে 
একে পশ্চিম আকাশে তারামণ্ডলগুলির অন্তর্ধান এবং পুব আকাশে 
নতুন তারামগ্ুলের আবির্ভাব। যেমন: ধরো, 1 জুন রাত 9 টায় 
পশ্চিম দিগন্তে দেখা যায় মিথুন রাশিকে । সে সময় পূব আকাশে 
দিগন্তের ওপর থাকে ধনুরাশি । এক মাস পরে । জুলাই রাত 
9 টায় পশ্চিম আকাশে মিথুনরাশিকে আর দেখা যায় না। ওদিকে 
পূব দিগন্তে তখন দেখা দেয় কুস্তরীশিকে। এইভাবে চলতে চলতে 
এক বছর পর আবার আকাশের নক্শী ঠিক আগের অবস্থায় ফিরে 
আসে। 
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আকাশে তারাদের গতিপথ 

একটা খোলা মাঠে দাড়িয়ে আকাশটাকে কেমন দেখায় তোমরা - 
নিশ্চয়ই জানো । দৈখায় ঠিক যেন একটা বিশাল অর্ধ, গোলাকার 
উপুড় করা বাটির মতো | মাথার ওপরে আকাশটাকে মনে হয় 
সবচেয়ে CH | আবার দিগন্তের কাছে যেন সে মাটি ছু'য়ে আছে। 
এখানে অবশ্য একটা কথা মনে রাখতে হবে, যে কোনও 
জায়গা থেকে পুরো আকাশের কেবলমাত্র অর্ধেকটাই আমর! দেখতে 


পারো যে, আকাশটা হলো একটা বিশাল ফাপা গোলকের মতে৷ 


COME রয়েছে আমাদের পৃথিবী ( যেমন 3নং ছবিতে 
খ-শোলকে 


MI খ-গোলক ও পৃথিবী 


দেখানো হয়েছে )। এ গোলকের মধ্যে আকাশের গায়েই আমরা 
দেখতে পাই চাদ, সূর্য আর গ্রহণক্ষত্রের আনাগোনা | 
আমলে অবশ্য সমস্ত ব্যপারটাই কাল্পনিক | আকাশের কোনও 
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নির্দিষ্ট আকার নেই, আর আকাশে বিভিন্ন EA দৈনিক 

গতিও কেবল আগাদের চোখের ভ্রম। কারণ পৃথিবীর চারপাশে 

রয়েছে অনন্ত শূন্য যার কোনও সীমানা নেই। আকাশে চাদ, 

সুর্ধ তারা পূব থেকে পশ্চিমে চলছে মনে হয় পৃথিবী নিজের অক্ষে 

ঘুরছে বলে। তবুও তারা চেনার জন্যে এ কাল্পনিক আকাশের 

ব্যবহারের অনেক সুবিধা আছে | যেমন ধরো তারাদের নিজ নিজ . 
অবস্থান নির্ধারণের বেলায় | 

পৃথিবীর চারপাশে আকাশের এ কাল্পনিক গোলককে জ্যোতি- 
বিজ্ঞানীরা বলেন ‘খ-গোলক’। পৃথিবীর (ভু-গোলকের ) মতো! 
খ-গোলকেরও উত্তর ও দক্ষিণ মেরু এবং বিষুববৃত্ত আছে যাদের বলা 

₹ হয় যথাক্রমে খ-উত্তরমেরু, খ-দক্ষিণমেরু এবং খ-বিষুববৃত্ত। পৃথিবীর 
অক্ষরেখাকে উত্তরমেরু বরাবর বাড়িয়ে দিলেই পাওয়া যায় খ-উত্তর- 
মেরু, দক্ষিণমের বরাবর বাড়ালে পাওয়া যায় খ-দক্ষিণমেরু, আর 
পৃথিবীর বিুবতলকে চারপাশে বাড়িয়ে দিলেই যায় খ-বিষুববৃত্ত | 
এছাড়া,ভূগোলকের ওপর কাল্পনিক অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমার মতো 
খ-গোলকের ওপরেও খ-বিধুববৃত্তের সমান্তরাল বরাবর বিষুবলম্ব 
এবং উত্তর-দক্ষিণ বরাবর বিষুবাংশ রেখ! MT যেতে পারে, যার 
সাহায্যে আকাশে যে কোনও তারা বা জ্যোতিক্ষের অবস্থান নির্ণয় 
করা খুবই সহজ হয়ে যায় । ব্যপারটা অনেকটা মানচিত্রে অক্ষাংশ 
এবং দ্রাথিমা দেখে কোনও অজানা শহর খুঁজে বের করার মতো | 
তবে এখানে দুটোর মধ্যে একটু তফাৎ আছে। 

- ভূগৌলকের বেলায় অক্ষাংশ মাপা হয় ডিগ্রীতে বিষুবরেখা৷ থেকে 
নিয়ে উত্তরে এবং দক্ষিণে । যেমন ধরো কলকাতার অক্ষাংশ 22.5 
ডিগ্রী উত্তর অস্ট্রেলিয়ার শহর মেলবোর্নের অক্ষাংশ 375 ডিগ্রী 
দক্ষিণ ı এখানে বিষুবরেখার অক্ষাংশ ধরা হয় শূন্য ডিগ্রী। খ- 
গৌলকের বেলায়ও বিষুবলন্ব মাপা হয় ডিগ্রীতে খ-বিষুববৃত্ত থেকে 
নিয়ে উত্তরে কিংবা দক্ষিণে। কিন্ত এখানে উত্তর বিষুবলন্বের জন্যে 
(+ ) চিহ্ন এব দক্ষিণ বিষুবলম্ের জন্য ( — ) fe ব্যবহার 
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হয়। মানে? খ-বিষুববত্ের উত্তরে যত তারা আছে তাদের Fa 
(+ )আর দক্ষিণের তারাদের RR (=)1 যেমন ধরো! 
আকীশের সবচেয়ে উজ্জল তারা লুদ্ধকের বিষুবলম্ব 16.5 ডিগ্রী । 
মানে তারাটিকে দেখা যায় খ-বিষুবরৃত্থের দক্ষিণে । আর 
একটি উজ্জল তারা অভিজিৎ-এর বিষুবলম্ব + 38.5 ডিগ্রী। এ 
তারাটি আছে খ-বিষুববৃত্তের উত্তরে | 

বিষুবাংশের বেলায় ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। ভূগোলকের 
ওর কোনও স্থানের ভ্রাঘিমা মাপা হয় ইংলণ্ডের গ্রীনউইচ মধ্য- 
রেখাকে কেন্দ্র করে পুব বা৷ পশ্চিমে | যেমন ধরো, কলকাতার 
SEE হলো ডিগ্রী পূৰ্ব, মানে কলকাতা ্রীনউইচের পুবে রয়েছে 
সার তাদের মধ্যেকার কৌণিক দূরত্ব 88 ডিগ্রী ৷ একইভাবে, 
নিউইয়র্ক শহরের দ্রাঘিমা 74 ডিগ্রী পশ্চিম, মানে গ্রীনউইচের 
গম এ পহরটির কৌণিক দুর 7৫ ভিত এখানে প্রা apa, 
ধরা হচ্ছে গ্রীনউইচ মধ্যরেখাকে কেন্দ্র করে। খ-গোলকের বিষু- 


মেষবিন্দুর মধ্যগমনের 6 ঘণ্টা 40 মিনিট পরে লুন্ধকের মধ্যগমন হয় | 
এখানে লুন্ধকের মধ্যগমন বলতে কি বোঝায় একটু পরে বলছি ৷. 
বিষুবলম্ব ও বিষুবাংশ ছাড়। খ-গোলকের আর একটা বৈশিষ্ট্য 


করলে বে Fee পাওয়া যায় সেটাই হলো! ক্রান্তিবৃত্ত। আমরা 
বলতে পারি যে, ক্রান্তিকৃত্ত হলো আকাশে সর্ষের চলার পথ । তা! 
ছাড়া এ ক্রান্তিবৃত্তের ওপরেই দেখতে পাওয়া যায় রাশিচক্রের বারটি 
রাশিকে। 


খ-গোলকের ওপর aña খ-বিষুববৃত্তের সঙ্গে 43.5 
ডিগ্রী কেণাকুণিভাবে রয়েছে । এখন, যদি তোমরা মনে রাখো 
বে পৃথিবীর অক্ষও তার কক্ষতলে 235 ডিগ্রী হেলে রয়েছে, তা 
হলেই বুঝতে পারবে দুটোর মধ্যে সম্পর্কটা কি। বদি পৃথিবীর 
অক্ষ হেলে না থাকত তা হলে আকাশে সূর্য সারা বছর একই 
জায়গায়, ঠিক বিষুবরেখার ওপরে থাকত | তা ছাড়া ক্রান্তিবৃত্ত আর 
খ-বিষুববৃত্তও তা হলে একই হত। 


আড়াআডিভাবে থাকার দরুন ক্রান্তিবৃত্ত খ-বিবুববৃত্তকে দুটো 
বিন্দুতে ছেদ করে, যাদের বলা হয় বিষুববিন্দু। এদের মধ্যে 
একটি হলো! মহাবিষুব এবং অন্যটি জলবিষুব। এই ছুটি বিন্দুতে 
যখন 7 আসে তখন সে থাকে আকাশে ঠিক বিষুববৃত্তের ওপর | 
ফলে বছরে ছুটি দিনে —21 মার্চ ও 23 সেপ্টেম্বর__ পুথিবীর সব 
জায়গায় দিন-রাত্রি সমান হয়। 

তারা চেনার জন্যে আরও ZO জিনিস চিনে নেওয়! দরকার | 
mea হলে| BAL এবং খ-মধ্যরেখা । প্রথমটি হলে| মাথার ঠিক 
ওপরে আকাশে একটা কাল্পনিক বিন্দু। দ্বিতীয়টি হলো একটি 
কাল্পনিক রেখা য! স্থুবিন্দুকে ঠিক উত্তর ও দক্ষিণ দিগন্তের সঙ্গে 
যোগ করছে | খ-মধ্যরেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, আকাশের 
প্রতিটি জ্যোতিষ্ক প্রতিদিন একবার, দিনের বেলায়ই হোক কিংবা 
রাত্রে, এ রেখা পুব থেকে পশ্চিমে পার হয়, যাকে বলা হয় মধ্যগমন | 
এখানে মনে রেখো মধ্যগমনের সময় যে কোনও জ্যোতিষ্ষ আকাশে 
দক্ষিণ দিগন্তের ওপর সর্বোচ্চবিন্দুতে থাকে, আর সেজন্যে মধ্যগমনই 
হলে| যে কোনও তারামণ্ুলকে চিনে নেওয়ার সবচেয়ে ভাল সময় | 
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এতক্ষণ যা নিয়ে আলোচনা হলো সেসব তোমাদের কাছে 
হয়তো একটু জটিল মনে হতে পারে। তোমর। হয়তো ভাবছ যে, 
শুধু চোখে তারা চেনার জন্যে এসবের. আবার দরকার কি? 
দরকার হয়তো এখনই পড়বে না। তবে একটু চেষ্টা করে যদি 
ব্যপারটা বুঝে নিতে পারো তা হলে দেখবে আকাশে তারাদের 
চালচলন বুঝতে কত সুবিধে হয়ে যাবে | 

এবারে এসো দেখা যাক, রাতের আকাশে তারাদের চলন 
কেমন দেখায় | আগেই বলেছি, পূব থেকে পশ্চিমে তারাদের চলন 
হলো আমাদের চোখের ভ্রম। পৃথিবী নিজের অক্ষে পশ্চিম থেকে 
পুবে ঘুরছে বলেই অমন মনে হয় | আকাশের সব তারাই কিন্তু পুব 
থেকে পশ্চিমে চলতে দেখায় না। সেটা নির্ভর করে আকাশে কোন 
জায়গায় তারাটি আছে, মানে তার বিষুবলম্ব ও বিষুবাংশ কি, 
তার ওপর। যেমন ধরো উত্তরে গ্রুবতারার বেলায় | পৃথিবীর 
আকাশে KO দেখে মনে হয় যেন স্থির হয়ে আছে। 
এর কারণ এই যে, খ-গ্রোলকে ঞ্ুরতারার অবস্থান ঠিক খ- 
উত্তরমেরুর ওপর (আসলে একটু পাশে), অর্থাৎ সে আছে পৃথিবীর 
অক্ষ বরাবর ঠিক উত্তরমেরুর ওপর। এর ফলে আকাশে তার 
অবস্থানের ওপর পৃথিবীর আহ্নিক গতির কোনও প্রভাব পড়ে না। 

আকাশের বাকি সব তারা মনে হয় যেন গ্রবতারাকে কেন্দ্র করে 
তার চারপাশে ঘুরছে। এর ফলে কিছু তারা পূব দিকে উদয় হয়ে 
পশ্চিমে অন্ত যায়। কিছু উত্তর পূবে উঠে উত্তরপশ্চিমে অস্ত যায়, 
আবার কিছু দক্ষিণপৃবে উঠে দক্ষিণপস্চিমে অস্ত যায়৷ কোন্‌ তারা 
কোনদিকে ওঠে আর অস্ত যায় সেটা নির্ভর করে ছুটি জিনিসের ওপর | 
এক 3 তারাটির বিষুবলম্ব কি এবং ছুই $ কোথা থেকে দেখা হচ্ছে | 

যেমন ধরো যদি উত্তরমেরুর থেকে আমরা আকাশটাকে দেখি, 
তবে দেখব যে প্রবতারা রয়েছে ঠিক মাথার ওপর | উত্তর আকাশের 
বাকি সব তারা তাকে ঘিরে দিগন্তের সমান্তরালে পাক খেতে 
দেখা যাবে। সেগুলি কখনোই অস্ত যাবে না ৷ 
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অবশ্য তাদের দেখতে পাওয়া যাবে কেবলমাত্র যখন সূর্ধদিগন্তের 
নিচে থাকবে তখনই | আর একটা কথা, এখান থেকে দক্ষিণ 
আকাশের কোনও তারাই কিন্ত দেখতে পাওয়া! যাবে ন! ৷ কারণ 
সেগুলি-সারা বছরই দিগন্তের নিচে থাকবে | 


ছবি--4 আকাশে তারার চলন 


আবার, যদি আমরা বিষুবরেখার ওপর কোনও জায়গা থেকে 
দেখি, তা হলে আকাশে তারাদের চলন হবে একেবারে অন্যরকম+। 
€সখান থেকে TTS দেখা যাবে একেবারে উত্তর দিগন্তে | 
বাকি সব তারা আকাশে চলবে ঠিক পৃব-পশ্চিম রেখা বরাবর। বিষুব- 
রেখা থেকে আকাশ দেখার একটা বিশেষ FRE হলো উত্তর ও 
দক্ষিণ আকাশের প্রায় সমস্ত তারাই এখান থেকে দেখতে 
পাওয়। যায়। 

এবার দেখা যাক মাঝামাঝি অক্ষাংশের কোনও জায়গ! থেকে 
আকাশটা কেমন দেখাবে | বিষুবরেখার উত্তর থেকে দক্ষিণ 
আকাশের কিছু তারা কখনোই দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ 


27 


সেগুলি কখনোই দিগন্তের ওপরে ওঠে নাঁ। অপরদিকে।উত্তর 
আকাশের কিছু তার! কখনোই অস্ত বায় না । (অবশ্য তাদের দেখা 
যায় কেবল রাত্তিরে )। বিষুবরেখার দক্ষিণ দিকেও একই ব্যাপার | 
সেখান থেকে দক্ষিণ আকাশের কিছু তারা কখনোই অন্ত যায় না, 
আবার উত্তর আকাশের কিছু তারা কখনোই উদয় হয় ন!। 

সুতরাং বুঝতে পারছো, রাতের আকাশটা কেমন দেখাবে আর 
তাতে তারাদের চলন কেমন হবে সেটা নির্ভর করবে যেখান থেকে 
দেখা হচ্ছে সেখানকার অক্ষাংশের ওপর । একটা উদ্বারহণ HR ı 
ধরো আমরা জানতে চাই কলকাতার আকাশে কোন্‌ তারা 
কখনোই অস্ত বাবে না আর কোন্‌ তারা কখনোই উদয় হবে ali 
কলকাতার অক্ষাংশ 22.5 ডিগ্রী উত্তর। সামান্য হিসেব করলেই 
দেখ। বাবে যে, (9022.5) বা 77.5 উত্তর বিষুবলম্বের ওপরে, 
মানে +775 ডিগ্রী ও +90 ডিগ্রী বিষুবলম্ের মধ্যে, যে সব 
তারা আছে সেগুলি কলকাতার আকাশে কখনোই অস্ত যাবে না। 

আবার ঠিক একইভাবে দক্ষিণ আকাশে-77.5 ডিগ্রী এবং 
ICH বিষুবলম্বের মধ্যে যে সব তারা আছে তাদের কখনোই 
কলকাতার আকাশে দেখতে পাওয়া বাবে না | 
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রাশিচক্র ও নক্ষত্র 


ক্রান্তিবৃত্ত কি সে বিষয় তোমাদের আগেই বলেছি। ক্রান্তিবৃত্তকে 
আমরা আকাশে সুর্যের চলনপথও বলতে পারি, যার ওপরে সূর্যকে 
প্রতিদিন প্রায় এক ডিগ্রী করে পশ্চিম থেকে পুবে সরে যেতে দেখা 
যায়। এইভাবে সরতে সরতে 365 দিনে, মানে ঠিক এক বছরে, 
সূর্য আবার আকাশের ঠিক একই জায়গায় ফিরে আসে | ক্রান্তি- 


খা উত্তর AR 


ছবি-_-5 খ গোলকের ওপর রাশিচক্র 
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বৃত্তের দুপাশে, উত্তরে ও দক্ষিণে, প্রায় 9 ডিগ্রী পর্যন্ত প্রার-18 
‘ডিগ্রী চওড়া আকাশের এলাকাকেই বলা হয় রাশিচক্র । আকাশের 
৪৪টি তারামণ্ডলের মধ্যে 12টিকে (বাদের “রাশি”ও বলা হয়) দেখা 
যায় এ রাশিচক্রের ওপর | বারোটি রাশির নাম যথাক্রমে মেষ, বৃষ, 
মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন | 


প্রাচীনকালে মানুষের কাছে রাশিচক্রের তারামণ্জলগুলি ছিল 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ | কারণ সে সময় এ রাশিচক্রের ওপর ঢাদ স্বর্য 
ইত্যাদির অবস্থানই ছিল মাস খতু বছর জানবার একমাত্র উপায় | 
আজও 2 নিয়ম ক্যালেগ্ডার ও পঞ্জিকা তৈরীর কাজে ব্যবহার 
করা হয়। 


দেখতে গেলে, রাশিচক্রকে আমরা খ-গোলকের ওপর বিশাল 
একটা ঘড়িও বলতে পারি, Woe করে বছরের বিভিন্ন মাস ও খতুর 
হিসেব পাওয়া যায় । ঘড়ির ভায়ালে যেমন এক থেকে বারো পর্যন্ত 
FRA] থাকে, ঠিক তেমনই রাশিচক্রের বারোটি রাশি হলে! বছরের 
বারোটি মাসের নির্দেশক । অবশ্য এখানে ঘড়ির ডায়ালটা 
চ্যাপ্টা, গোলাকার নয়, বরং তার আকার হলো অনেকটা একটা 
চওড়া ব্রেসলেটের মত | 


সাধারণ ঘড়িতে সময় বোঝ! যায় কাটা কোথায় আছে তা 
দেখে। রাশিচক্রের বেলায় দে কাজটা করে কূর্য। প্রতি মাসে 
সূর্য এক রাশি থেকে আর এক রাশিতে সরে বায়। ফলে কোন 
রাশিতে সূর্য আছে, তা দেখেই সেটা কোন্‌ মাস তা বলে দেওয়া 
যেতে পারে । যেমন ধরো, বৈশাখ মাসে সূর্ধ থাকে মেষ রাশিতে, 
জ্যৈষ্ঠ মাসে তাকে দেখা বায় বৃষ রাশিতে, আবাঢ ও শ্রাবণ মাসে 
মিথুন ও কর্কটে। এইভাবে চলতে চলতে BISA মাসে স্থর্য গিয়ে 
পৌঁছয় কুম্ভ রাশিতে | চৈত্র মাসে তাকে দেখা বায় মীন রাশিতে। 
বৈশাখে সে আবার ফিরে আসে মেষ রাশিতে । এইভাবে চলতে 
থাকে বছরের পর বছর | 
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অবস্ত একটা কথা মনে রেখ। এই যে এক রাশি থেকে অন্য 
রাশিতে সর্ষের চলন, এটা কিন্তু কেরলমাত্র একটা প্রতীয়মান ঘটনা | 
আসলে সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর ঘোরার দরুনই ওরকম মনে হয় | 
কেমন করে ওট। হয় নিচের ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে । ' 
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ছবি--6 রাঁশিচক্রের রাশিগুলির মধ্য দিয়ে সূর্যের আপাত গতি 


তোমরা হয়তো ভাবছ A, সূর্য কোন রাশিতে আছে তা দেখে 
বুঝবে কি করে। কারণ সূর্যের আলোয় তো আর আকাশে রাশি 
বা তারামণ্ডলকে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। Sp, কথাটা! ঠিকই | 
কিন্তু একট! সোজা উপায় আছে। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে, 
পূর্ণিমার দিন টাদ থাকে সূর্যের উল্টো দিকে, মানে সূর্য থেকে ঠিক 
180 ডিগ্রী দূরে । এখন বদি পূর্ণিমার রাতে টাদ কোন্‌ রাশিতে 
আছে দেখে নেওয়া যায় তা হলে সূর্য সে সময় কোন্‌ রাশিতে আছে 
তা সহজেই বের করে নেওয়া যেতে পারে । কারণ যে রাখিতে 
চাদ আছে তার পরে সপ্তম রাশিতেই থাকবে সুর্য । যেমন ধরো, 
কোনও পূর্ণিমায় টাদকে দেখা গেল মকর রাশিতে, তা হলে বুঝে 
নিতে হবে বে RE সে সময় রয়েছে কর্কট রাশিতে | 

এর থেকেও সোজা একট! উপায় আছে, যাতে করে af 
পর্যন্ত অপেক্ষা না করেও বলে দেওয়া যেতে পারে সুর্য কোথায় 
আছে। তোমাদের আগে বলেছি যে, আকাশের প্রতিটি জ্যোতি 
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ও তারামণ্ডল প্রতিদিন একবার খ- মধ্যরেখাকে পূব থেকে পশ্চিমে 


পার করে যাকে বলা হয় মধ্যগমন ৷ সূর্য মধ্যগমন করে ঠিক RA 


সুতরাং বর্ষের ঠিক উল্টোদিকে রাশিচক্রে যে তারামণ্ডলটি আছে” 
মানে সূর্য যে রাশিতে আছে তার থেকে সপ্তম রাশিটি, মধ্যগমন 
করবে ঠিক মাঝ রাত্তিরে। মাঝ রাত্তিরে কোন্‌ রাশিটি মধ্যগমন 
করছে তা চিনে নেওয়া মোটেই কঠিন নয় (অবশ্য তার আগে 
রাশিচক্রের রাশিগুলিকে ভালভাবে চিনে নিতে হবে )। সুতরাং 
সূর্য কোন রাশিতে আছে সেটাও সহজে বের করা যেতে পারে | 

রাশিচক্রের ওপর সূর্যের চলনের হিসেব রাখবার জন্যে বারোটি 
রাশিই যথেষ্ট । কারণ বারো মাসে সূর্য এ কটি রাশিই অতিক্রম 
করে। কিন্তু টাদের বেলায় হিসেবটা একটু জটিল। রাশিচক্রের 
ওপর চাদ প্রতি দিনে 13 ডিগ্রীর কিছু বেশি পশ্চিম থেকে পূবে 
সরে যায়। ফলে এক রাশি বা 30 ডিগ্রী অতিক্রম করতে তার 
লাগে প্রায় CATA ছ'দিন | মানে, পুরো রাশিচক্রের বারোটি রাশি 
পেরিয়ে আসতে চাদের লাগে প্রায় 27 দিন ৪ ঘণ্টা । এরকম 
একটা! হিসাব রাখতে কত অসুবিধা তা বুঝতেই পারছ । এই 
অন্মুবিধা দূর করার জন্যেই বোধ হয় প্রাচীনকালের বৈদিক হিন্দুর! 
রাশিচক্রকে 47টি অংশে ভাগ করেছিলেন, যাদের প্রত্যেকটিকে 
বল৷ হয় এক একটি “নক্ষত্র, | প্রতিটি নক্ষত্রে টাদকে মাত্র এক দিন 


করে দেখা যায় | যেমন ধরো, আজ যদি চাদকে দেখা বায় কৃত্তিক। 


ARTE, তবে আগামীকাল (গে থাকবে রোহিণী নক্ষত্রে, পরের দিন 
সে চলে বাবে মৃগশির! নক্ষত্রে I এইভাবে চলতে চলতে 27 & দিন 
পরে মে আবার ফিরে আসবে কৃত্তিক। নক্ষত্র । 

বলা হয় যে রাশিচক্রের 2টি চান্দ্র নক্ষত্রের নাম রাখা হয়েছে 
27টি উজ্বল তারার নামে । আসলে কিন্ত সব কটি চান্দ্র নক্ষত্রেই 
যে উজ্বল তার! আছে তা নয়৷ বরং কয়েকটি নক্ষত্র এতই অনুজল যে 
শুধু চোখে তাদের চেনা বেশ কঠিন ব্যাপার। আধুনিক জ্যোতি- 
বিজ্ঞানে ‘নক্ষত্র’ গুলিকে চিহ্নিত করা হয় বিভিন্ন তারামগ্ডলের-১7টি 
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উজ্বল ও aya তারা দিয়ে | এদের বেশির ভাগই হলো 
রাঁশিচক্রের বাইরের তারামণ্ুলের তারা | তবুও সে সব তারাদের 
বদি চিনে নিতে পারো তা হলে টাদের ‘নক্ষত্র-গুলিকেও সহজে 
চিনে নিতে পারবে | 

চান্দ্র নক্ষত্রের বিষয় একটা কথা তোমাদের বলা হয় © 
হলো এই যে, আমাদের ভারতীয় ক্যালেগ্ডারে মাসের নামগুলি, 
বেমন বৈশাখ, জ্যৈষ্; আযাঢ়, আবণ ইত্যাদি রাখা হয়েছে এ 27টির 
মধ্যে 12টি চান্দ্র নক্ষত্রের নামনুপারে ৷ হিসেবটা হলো এরকম | 
পূর্ণিমার দিন চাদ যে নক্ষত্রে থাকে সেই নক্ষত্রের নামান্ুসারেই 
মাসের নাম | যেমন ধরো, বৈশাখ মাসে tA দিন চাদকে দেখা 
বায় বিশাখা নক্ষত্রে৷ জ্যৈষ্ঠ মাসে পূর্ণিমার দিন Covel নক্ষতরে। 
এই ভাবে শ্রাবণ মাসে অবণা নক্ষত্রে, আশ্বিন মাসে অশ্বিনী 
নক্ষত্রে, কাতিক মাসে কৃত্তিকা নক্ষত্রে, পৌষ মাসে UI নক্ষত্র 
পূর্ণিমার brace দেখা বার়। ASD এখানে আমরা মাস বলতে 
টান্দ্রমাসের কথাই বলছি, যাতে দিনের সংখ্য 29% | সাধারণ 
ক্যালেগ্ডারের মাসের বেলায় ব্যাপারটা কিন্তু খাটে না | 

রাশিচক্রের রাশি ও নক্ষত্রের বিষয় যে সব কথা বললাম তা 
থেকে বুঝতেই পারছ যে,'আমাদের দৈনিক জীবনের সঙ্গে তাদের 
কত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে | আজও আমাদের দেশে পৃজোপার্ব? 
ইত্যাদির তারিখ নির্ণয় কর! হয় 'রাশিচক্রের ওপর চাদ ও স্থর্যের 
অবস্থানের ভিত্তিতে | কিন্ত একটা কথা মনে রেখ । রাশি-নক্ষত্রের 
সঙ্গে কোনও দৈব ঘটনার সম্পর্ক নেই | আর কোন্‌ রাশিতে কোন্‌ 
এহ আছে তার সঙ্গে মানুষের ভবিষ্যতের কোনও যোগাযোগ নেই | 
ওসব হলো কেবল মাত্র প্রাকৃতিক ঘটনা, যার ব্যাখ্যা আজ আমাদের 
কাছে আছে। আকাশের তারামগ্ুলগুলিকে যদি চিনে নিতে পারো, 
ত| হলে বুঝতে পারবে সে সব ব্যাখ্যা কত সহজ | 
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উত্তর আকাশের তারামণ্ডল 


আকাশের তারামণ্লগুলির যে ক’টিকে খুব সহজেই চিনে নেওয়া 
যায় তাদের ছুটি হলো Hee মণ্ডল বা Ursa Major এবং 
ক্যানিওগিয়া (Cassiopeia) এ দুটিকে দেখা যায় ধ্রুবতারা বা Pole 
Star-ag দুপাশে । উত্তরের দেশগুলি থেকে (যে সব জায়গার 
অক্ষাংশ 40 ডিগ্রী উত্তরের বেশি) nahi ও ক্যাসিওপিয়া তারামণ্ডল 
ছটিকে সারা বছরই এক সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। কারণ সেখানের 
আকাশে এছটি কখনোই অস্ত যায় না | কিন্ত ভারত থেকে এছুটিকে 


তারাগুলি দিয়ে আকৃতি কি করে তৈরী হয়েছে তা 
ছবিতে দেখানো হয়েছে। তবে এখানে একটা আশ্চর্য ব্যাপার 
আছে। ভান্গুকের আসলে লেজ থাকে না, কিন্তু ছবিতে সন্তর্ধির 


রা সপ্তধির এ লেজওয়ালা 
ভাল্গুকটিকে চিনে নিতে পারবে কিন্তু তার আগে এসো! চিনে 
TEN যাক সপ্তধির সাত ART । 

সাতটি উজ্বল তারা নিয়ে তৈরী সম্তর্ধিকে দেখতে ঠিক যেন একট 
Mr) মত। অবশ্য এই: আকৃতিটা দেখতে পাওয়া apy 
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কেবলমাত্র তারামগুলটি যখন উদয় হয় সে সময় | অস্ত বাবার সময় 
আকৃড়িটা উল্টো (৫) দেখায় | 

শীতের পর সপ্তষিকে উত্তরপূর্ব আকাশে দেখতে পত্েয়| যায় 
মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে | তবে তারামগ্ডলটিকে দেখার সবচেয়ে 
ভালো সময় হলো গ্রীষ্মকাল । এপ্রিল, মে ও জুন মাসে রাত 8h 
থেকে 10 টার মধ্যে তারামণ্ডলটিকে দেখতে পাওয়া যায় ঠিক 
মাথার ওপরে, মধ্যগমনের সময় | এই সময় আকাশ পরিষ্কার 
থাকলে পুরো ভালুকের প্রায় সবকটি তারাই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া 
যায়। 


ছবি? সপ্তষির ভলুক 


এখানে একটা কথা তোমাদের বলে রাখি । আগে বলেছি 
যে, রাতের আকাশে তারামগ্ুলগুলি প্রতিদিন 1 ডিগ্রী করে পশ্চিমে 
সরে যায়। ফলে পশ্চিম আকাশে একে একে তারামণ্ুলগুলির 
অন্তর্ধান এবং পুব আকাশে একে একে তারামণ্ডলের আবির্ভাব | 
এর ফলে আরও একট! ব্যাপার হয়। যে সব তারামণ্ডল গ্রীষ্মকালে 
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HCAS পর রাতের আকাশে CHATS পাওয়া যায় তাদের ঠিক একই 
জায়গায় শীতকালে ভোর আকাশে দেখা যায় | আবার যে 
তারামগ্লগুলিকে শীতকালে রাতে দেখা যায় তাদের দেখতে পাওয়া 
যায় গ্রীষ্মকালে ভোরে। যেমন ধরো, মীন রাশিকে দেখা যায় 
জানুয়ারী মাসে সন্ধ্যের পর। কিন্ত আগস্ট বা সেপ্টমবর মাসে 
ভোরের আকাশেও তারামণ্ডলটিকে তোমরা দেখতে পারো | 
এইভাবে একই তারামণ্ডলকে বছরের বিভিন্ন সময়ে আকাশে একই 
জায়গায় কোন্‌ কোন্‌ সময়ে দেখা যাবে তার একটা তালিকা নিচে 


দেওয়া হলো। তালিকা থেকে দেখতে পাবে যে, পয়লা ফেব্রুয়ারি 


যে তারামণ্ডলগুলি রাত ?টায় দেখতে পাওয়। বাবে তাদের আবার 
দেখা! যাবে পয়লা অক্টোবর ভোর 3টেয়। একই হিসেবে তোমরা! 
যে কোনও তারামণ্ডলকে কোন্‌ কোন্‌ মাসে কোন্‌ কোন্‌ সময় দেখা 
যাবে তা বের করে নিতে পাবে! | 

এবারে ফিরে আসা যাক্‌ সপ্তপ্বিমগুলের কথায় | সপ্তধির সাতটি 
তারারই নিজস্ব নাম আছে৷ হিন্দু জ্যোতিষে সপ্তধিমগ্ডলের সাতটি 
উজ্বল তারার নাম রাখা হয়েছে সাতজন আর্য añ নামে, 
যথাক্রমে HR. পুলহ, পুলস্ত্য, অত্ৰি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও FALE | 
তারাগুলির বিদেশী নাম যথাক্রমে Duhbe, Merak, Pnad, 
Megiez, Al oth, Mizar এবং Alkaid ৷ এদের মধ্যে অঙ্গিরা 
হলো সবচেয়ে উজ্বল (প্রভা 1:79)। যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে 
তবে বশিষ্টের পাশে একটা ছোট্ট তারা তোমাদের চোখে পড়বে, 
তার নাম অরুন্ধতী । বিদেশী নাম Alcor | তারাটি এত ছোট 
( প্রভা 4১) যে "দৃষ্টিশক্তি খুব তীক্ম না হলে চোখেই পড়ে না 
শোনা যায় প্রাচীনকালে আরব দেশে সৈন্যদের দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষার 
জন্যে এর ব্যবহার হত। 


সপ্তধিমণ্ডলের ছুটি তারা HY ও পুলহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এছুটিকে 


‘নির্দেশক’ হিসেবে ব্যবহার করে PISTA সহজেই খু'জে.বের : 


করা যেতে. পারে ; যেমন ছবিতে দেখানো হয়েছে | ঞ্রুবতার! 
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নিজে খুব একটা উজ্বল তারা নয়, সেজন্যে সপ্তধি ছাড়া তাকে খুঁজে 
বের করাটা একটু কঠিন হতে পারে। 
safe মধ।গমন করে পয়লা! মে রাত 9টায় এবং পয়লা জানুয়ারী 
ভোর 5টায়। 

SISA বদি একটু লক্ষ্য করে দেখ, তবে দেখবে যে, তাকে 
নিয়েও ছোট একটা তারামণ্ডল আছে যাকে দেখতে প্রায় সপ্তখির 
মতো, কিন্ত অনেক ছোট। তারামগ্ডলের নাম লঘু সপ্তধি বা 
শিশমার 1 এর বিদেশী নাম Ursa Minor | তবে সপ্তধির মতে৷ 
শিশুমারের সাতটি তারা মোটেই উজ্জল নয় । TI আকাশ খুব 
পরিষ্কার না থাকলে তারামগুলটিকে দেখতে পাওয়া খুবই কঠিন। 

প্রবতারার পাশে, neta ঠিক উল্টোদিকে দেখা যায় একটি 
সুন্দর তারামণ্ডল, নাম ক্যাসিওপিয়া ( Cassiopeia) 1 ভারতের 
উত্তর ভাগ থেকে nals ও কাসিওপিয়। বছরে কেবল দু'বার, মার্চ ও 
সেপ্টেমবর মাসে, একই সময় উত্তর আকাশে দেখা যায়। অন্য 
সময় এদের একটিকেই দেখতে পাওয়! যায়, অপরটি থাকে দিগন্তের 
নিচে | 

nates তুলনায় ক্যাসিওপিয়া আকারে অনেক ছোট । কিন্ত 
এর সব কটি তারা খুব উজ্বল, সেজন্যে চিনে নিতে অসুবিধে হয় ail | 
পাঁচটি উজ্জল তারা নিয়ে গঠিত ক্যাসিওপিয়ার আকৃতি অনেকটা 
ইংরেজী অক্ষর Wa মতো Al তোমরা সহজেই চিনে নিতে 
পারবে | অবশ্য বলা হয় তারামগুলটিতে কৌচে বসা এক মহিলার 
আকুতি দেখ যায়, তবে সেটা খুঁজে বের করা মুস্কিল | 

ক্যাসিওগিয়| মধ্যগমন করে পয়ল! নস্তেম্বর রাত 10টায় এবং 
পয়লা আগষ্ট ভোর এটায় | 

Fei এবং ক্যাসিওগিয়া ছাড়াও প্রুবতারার কাছাকাছি আরও 
দুটি তারামগ্ডল আছে। কিন্তু সেগুলি এত ক্ষীণ যে জাকাশ 
খুব পরিষ্কার না থাকলে তাদের দেখতে পাওয়া প্রায় অমন্তব | am 
তাদের না খুঁজে পাও তবে হতাশ হবার কিছু নেই। এখনকার মতো 
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উত্তর আকাশে সপ্তষি ও ক্যাসিওগিয়াকে q তোমরা! ভালো করে 


তান তবে তাদের কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি তারামগ্ুল 
খু'জে পারবে যেমন ওপরের ছবিতে দেখানো! হয়েছে | 


3৪ 


গ্রীষ্মের আকাশ 

এর আগে তোমাদের উত্তর আকাশের কয়েকটি তারামণ্ডলের 
বিষয় বলেছি । এবারে আকাশের বাকি তারামগ্ডলগুলি কেমন 
করে চিনবে সে কথা বলবো । তোমরা নিশ্চয়ই জানে| যে, বিভিন্ন 
মাসে রাতের আকাশে বিভিন্ন তারামণ্ডলকে দেখতে পাওয়া যায় | 
আমর! তারামণ্ডলগুলিকে 6 ভাগে ভাগ করে সেগুলিকে আলাদা 
আলাদা চিনে নিতে চেষ্টা করবো | এভাবে তাদের চিনে নিতে 
অনেক AR হবে | 

প্রথমেই এসো. দেখা যাক্‌ গ্রীষ্মকালে ( এপ্রিল-মে মাসে ) 
রাতের আকাশে কোন্‌ কোন্‌ তারামগ্ডলকে দেখতে পাওয়া যায়। 

গ্রীষ্মের আকাশে যে ছুটি তারামণ্ডল সহজেই চোখে পড়ে তাদের 
নাম সপ্তরিমগ্ুল এবং সিংহরাশি। সপ্ত্ধি মণ্ডলের বিষয় আগেই 
বলেছি | একে চিনে নেবার সবচেয়ে ভাল সময় Al এপ্রিল-মে মাস _ 
যখন একে দেখতে পাবে উত্তর আকাশে দিগন্তের অনেক ওপরে | 
আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে তাহলে সপ্তর্খির সব কটি তারাই হয়ত 
চিনে নিতে পারবে । তারামগ্ুলে RR আকৃতিও এসময় 
সহজে চেন! যায় । সপ্তধিমগ্ল মধ্যগমন করে Ley মে রাত 10টায় 
এবং la জানুয়ারি ভোর 5টা নাগাদ | 

সপ্তরিমগ্ুলের ঠিক দক্ষিণেই রয়েছে সিংহরাশি। সপ্তধিমণ্ডলের 
‘নির্দেশক’ তারা ছুটি (পুলহ এবং ক্রু )-কে প্রুবতারার বিপরীত 
দিকে বাড়িয়ে দিলেই রাশিটিকে দেখতে পাবে। তারামগ্ুলটিতে 
একটি সিংহের আকৃতির কল্পনা করা হয়েছে যেটা সহজেই চেন! 
যায় । তবে একে চিনে নেবার আরও সহজ উপায় আছে। সিংহ 
রাশির উজ্জল তারাগুলিকে ছুটি অংশে ভাগ করা যেতে পারে। 
পশ্চিম অংশের ছ’টি তারা নিয়ে একটি 'কাস্তে'র আকৃতি দেখতে 
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পাবে যার হাতলে রয়েছে একটি উজ্জল তারা, মঘা (প্রভ1 1°36 ) 1 
aren) হলো সিংহের মাথা । তারামণ্ডলের পূর্ব অংশে তিনটি 
উজ্জল তারা নিয়ে সমকোণি ত্রিভূজটাও সহজেই চোখে পড়ে। 
এদিকটায় রয়েছে সিংহের লেজের অংশ ৷ 
তারামণ্ডলের সবচেয়ে উজ্জল তারা মঘ! রয়েছে সিংহের সামনের 
পায়ের দিকে। এটি একটি চান্দ্র নক্ষত্র। তারামগ্লের দ্বিতীয় 
উজ্জল তারা উত্তরফান্তমী (প্রভা 1'6) 1 এর বিদেশী নাম দেনেবোলা 
( Denebola ) 1 «Be চান্দ্ৰ নক্ষত্রের একটি । একে দেখতে 
পাবে সিংহের লেজে। সিংহ রাশিতে যে তৃতীয় চান্দ্র নক্ষত্রটি রয়েছে 
তার নাম পূর্বফাল্তণী (প্রভা 26)। এর বিদেশী নাম জোসম! 
(Zosma) Meta সিংহরাশিকে দেখা যায় ঠিক মাথার ওপরে 


তরে তারামগ্ুলে সিংহের আকৃতিকে চিনতে হলে দক্ষিণ যুখো হয়ে 
দাড়িয়ে দেখতে ara | সিংহরাশি মধ্যগমন করে এলা এপ্রিল রাত 
10টায় এবং lan জানুয়ারি ভোর এটের সময়। 

সিংহরাশির পূর্ব দিকে যে বড় তারামগ্ুলটিকে দেখতেপাবে তার 
নাম বুওটিস্‌ (Bi votes) প্ৰাচীন কিংবদন্তী অনুসারে তারা- 
মগ্ুলটিতে এক পশুচারকের আক্কৃতির কল্পনা কর! হয়েছে। তবে 
চোখে দেখে সে রকম কিছু বোঝা যায় al | তারামগ্ুলের ছ’টি তার! 
নিয়ে এক বিশাল লম্বাকার ঘুড়ির আকৃতি চোখে পড়ে বার মধ্যে 
সবচেয়ে উজ্জল তারাটি রয়েছে ঘুড়ির লেজে। . লালচে রং-এর 


40 


তারাটির নাম স্বাতী, প্রভী_0:061. এর বিদেশী নাম আর্কটারাস 
( Arcturus) তারা হিসেবে স্বাতী খুবই বিশাল । এর ব্যাস 
area ব্যাসের প্রায় 30 গুণ। পৃথিবী থেকে এটি রয়েছে প্রায় 40 
আলোকবর্ষ দূরে । স্বাতীও চান্দ্র নক্ষত্রগুলির একটি । বুওটিস্‌ 
মধ্যগমন করে ]লা জুন রাত 10টায় এবং lal মার্চ ভোর 4টে 
নাগাদ | রি 


রাশিচক্রে সিংহের পরে রয়েছে কন্যারাশি । একে দেখতে 
পাবে সিংহরাশির দক্ষিণপুবে । তারামণ্ডলটিতে মাত্র একটাই 
উজ্জল তার! রয়েছে যার নাম চিত্রা (প্রভা 1:2)1 এর বিদেশী 
নাম স্পাইকা ( Spica ) | 


ay 
১ 


ছবি-_10 কন্তা রাশি 
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আকাশে চিত্রাকে খুজে বের করবার একটা সহজ উপায় আঁছে। 
প্রথমেই সম্তত্বিমগুলের দিকে দেখ । এর তিনটি sala, 
বশিষ্ঠ ও মরীচিকে যদি একটা রেখা দিয়ে জুড়ে দাও তবে একটা 
বক্তাপের মত রেখা পাবে। এ রেখাকে বদি দক্ষিণ-পূব বরাবর 
বাড়িয়ে দাও তাহলে কিছু দূরে স্বাতী নক্ষত্রে পৌঁছবে । এবার এ 
রেখাকে আরও খানিকটা দক্ষিণ বরাবর বাড়িয়ে দাও তাহলেই চিত্র! 
ti খুজে পাবে (ছবি-৪)। পৃথিবী থেকে চিত্রার দূরত্ব 220 

আলোকবর্ষ । এটিও একটি চান্দ্র নক্ষত্র | 

চিত্রা ছাড়া কন্ঠারাশিতে আরও ছ’টি তারা শুধু চোখে দেখা 
যায় | এদের মধ্যে পাঁচটি তারা এবং চিত্রাকে নিয়ে ইংরেজি? 
অক্ষরের আকৃতি সহজেই চোখে পড়ে। কন্ঠারাশি মধ্যগমন করে 
lal মে রাত 10টায় এবং [লা জান্ুয়ায়ি ভোর 6টায় ৷ 

এখানে একটা কথা বলে রাখি। একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে 
পাবে যে চিত্রা, স্বাতী এবং উত্তরকাল্তণী এক বিশাল সমবাহু ত্রিভুজের 
তিন কোণে রয়েছে। এ বিশাল ত্রিভূজকে “o ত্রিভুজ” বা 
Summer Triangle ও বলা হয়। 

কন্যারাশির ঠিক দক্ষিণে রয়েছে চারটি তারার একটি ছোট 
EES! তারামণ্ডলটির নাম কাকমণ্ডল বা কর্ভাস (Corvus ) 1 
এর সবচেয়ে উজ্জল তারাটি তৃতীয় প্রভার ৷ কিন্তু সেজন্য তাঁরা- 
মগুলটিকে চিনে নিতে কোনও অসুবিধে হয় না। কাকমণ্ডলকে 
কেউ কেউ হস্ত। বলেই অভিহিত করেন । কিন্ত আমলে তারামণ্ডলের 
ও তারাটিই হলে৷ চান্দ্র নক্ষত্র হস্তা। কাকমণ্ডল মধ্যগমন করে 
1লা মে রাত 1051 নাগাদ এবং 1লা জানুয়ারি ভোর 65 নাগাদ | 

কাকমণ্লের দক্ষিণে হুদসর্প তারামগ্লের বাকি অংশটুকু দেখতে 
পাবে। তারামণ্ডলটির বিষয় আগেই বলেছি। এর পূর্ব প্রান্তটি 
রয়েছে কাকমণ্ডলের দক্ষিণ পুবে। 

কীকমণ্ডলের সুদূর দক্ষিণে রয়েছে সুন্দর একটি তারামণ্ডল যার 
নাম দক্ষিণ ক্রস বা Southern Cross | তারামণগ্লটিতে প্রথম 
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প্রভার একটি এবং দ্বিতীয় প্রভার ছুটি তারা রয়েছে বাদের নিয়ে 
ক্রসের আকৃতির ছোট্ট তারামণ্ুলটিকে সহজেই চেনা যায়। AWS 
দক্ষিণ খ-মেরুর খুব কাছে রয়েছে বলে কলকাতা বা উত্তর ভারতের 
কোনও স্থান থেকে একে দেখতে পাওয়া যায় না । কেবল মাত্র 
দক্ষিণ ভারত থেকেই একে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া ATH) দক্ষিণ 
ক্রস মধ্যগমন করে Lal মে রাত 10টায় এবং dal জানুয়ারি ভোর 
631 নাগাদ | 

দক্ষিণ আকাশের আর একটি উজ্জল তারামণ্ডল সেপ্টরাস্‌ 
( Centaurus )কে দেখতে পাবে দক্ষিণ ক্রসের ঠিক aaı এ 
তারামগ্তলটিতেও বেশ কয়েকটি উজ্জল তারা রয়েছে। তাদের মধ্যে 
ছুটি প্রথম প্রভার তারা । এ তারামগ্ুলটিকেও কেবলমাত্র দক্ষিণ 
ভারত থেকেই দেখতে পাওয়া যায় | 

সেন্টরাসের সর্বোজ্জল তারাটির নাম আলফা! সেন্টরাই ( A)pha 
Centauri), @wi—0'27 ı সূর্যকে বাদ দিলে এটি পৃথিবীর 
সবচেয়ে কাছের তারা, দূরত্ব মাত্র 42 আলোকবর্ষ | তারামণ্ডলের 
দ্বিতীয় উজ্জল তারাটির নাম হাদার (Hadar), প্রভা 0:63) 
পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব 490 আলোকবর্ষ 

বদি আকাশ পরিষ্কার থাকে তাহলে সিংহ রাশি ও বুওটিস্‌ 
তারামগ্ডলের মাঝখানে একটা খুবই ছোট তারামণ্ডলকে হয়ত দেখতে 
পাবে। নাম কোমা বারেনিসিস (Coma Berenices ) | 
তারামণ্ডলটিকে শুধু চোখে কেবলমাত্র VA আলোর ছোপের মতই 
দেখায় | কারণ এতে চতুর্থ প্রভার চেয়ে উজ্জল তারা নেই। কিন্তু 
বাইনোকুলারে এক বাঁক তারা দেখতে পাওয়া যায়। বড় দুরবিনে 
বেশ কয়েকটা গ্যালাকৃসিও চোখে পড়ে। দৃষ্টি শক্তি প্রথর না হলে 
অবশ্য তারামণ্ডলটিকে শুধু চোখে খুঁজে বের কর সোজা নয় | 
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বধার আকাশ 

MAR খতু বর্ধা। আমাদের দেশে জুলাই আগস্ট এই 
ছুই মাসই বর্ষার মাস বলে ধরা হয়। বুঝতেই পারছ এসময় বেশীর 
ভাগ সময়ই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে | রাতের আকাশে তারা দেখ! 
প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কিন্ত বদি এক পশলা বৃষ্টির পর মেঘ কেটে 
যায় তবে আকাশ অদ্ভুত স্বচ্ছ দেখায় । সে সময় বেশ কয়েকটি 
"সুন্দর তারামগ্ডল দেখতে পাবে | 

বর্ষার আকাশে বে তারামণ্ডলটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটা 
হলে। বৃশ্চিকরাশি বা স্কপিয়াস ( Scorpius )। এটি রাশিচক্রের 
তারামগ্ডলগ্চলির একটি। একে দেখতে পাবে দক্ষিণ আকাশে 


হবি--11 বৃশ্চিক রাশি 


বিশাল এক বিছের মত | নামের সঙ্গে তারাম্গুলের আকৃতির এত 
সাদৃশ্য অন্য কোনও তারামণ্ডলে দেখা যায় না। 


‚44 


বৃশ্চিক রাশিতে একটিই প্রথম প্রভার তারা রয়েছে, নামী 
জ্যেষ্ঠা। উজ্জল লালচে হলদে রংএর এ তারাটির বিদেশী নাম 
আান্টারেস্‌ (Antares), প্রভা 0981 জ্যেষ্ঠাকে আকাশে 
খুঁজে বের করা মোটেই কঠিন নয়। যদি সহজে খু'জে না পাও 
তবে হারকিউলিস্‌ তারামগ্ুলকে মাথার ওপরে রেখে (জুনের তৃতীয় 
সপ্তাহে ats Ob) নাগাদ ) দক্ষিণ দিগন্তের খানিকটা ওপরে দেখ 
তাহলেই একে খুঁজে পাবে । আবার মঘ! এবং চিত্রাকে' যোগ 
করে সেই সরল রেখাটিকে যদি দক্ষিণ পূব বরাবর বাড়িয়ে দাও 
তাহলেও জোষ্ঠাকে খুঁজে পাবে le 

আয়তনে জ্যেষ্ঠা বিশাল । এর ব্যাস 56 কোটি 30 লক্ষ 
কিলোমিটার, আমাদের সূর্যের ব্যাসের প্রায় 40 গুণ। পৃথিবী 
থেকে জোষ্ঠার দূর 520 আলোকবর্ষ। জ্যেষ্ঠাও চান্দ্র নক্ষত্রগুলির 
একটি । এটি মধাগমন করে !লা জুলাই রাত 1001 নাগাদ এবং 
[লা এপ্রিল ভোর এটে নাগাদ | 

একবার যদি জ্যেষ্ঠাকে ভাল করে চিনে নাওতাহলে তারামগ্লের 
বাকি তারাগুলিকেও সহজেই চিনে নিতে পারবে । জুলাই মাসে 
আকাশ যদি মেঘশুন্ত থাকে তাহলে প্রায় সার! রাত ধরে দক্ষিণ 
আকাশে amon রাশিকে দেখতে পাবে। 


ছবি--12 তুলা রাশি 


কন্যা ও বৃশ্চিক রাশির ঠিক মাঝখানে রয়েছে তুলারাশি, যার 

বিদেশী নাম লাইব্রা (Libra) 1 তারামগুলটি খুবই ছোট এবং 

এতে তৃতীয় প্রভার চেয়ে উজ্জল কোনও তারা নেই । সহজে যদি 
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ROT না পাও তবে ৰৃশ্চিকের 'দাড়া’র উত্তর পশ্চিমে একটু লক্ষ করে 
দেখ, চারটি তারার DEREK হয়ত চোখে পড়বে। তারামণ্ুলটিতে 
একটি দাড়ি পাল্লার আকৃতির কল্পনা করা হয়েছে। para «-তারাটি 
একটি চান্দ্র নক্ষত্র, নাম বিশাখা |: তুলারাশি মধ্যগমন করে lay 
জুন রাত 10টায় এবং Lal মার্চ ভোর 4টে নাগাদ | 
জুলাই-আগস্ট মাসে বুওটিস তারামগ্ডলকে দেখ! যায় প্রায় 

মাথার ওপরেই। এ সময় তারামণ্ডলটির ঠিক পুবদিকে দেখতে 
পাবে সাতটি তারা নিয়ে অর্ধবৃত্তাকার ছোট একটি তারামণ্ডলকে, 
নাম কিরীটমণ্ডল বা করোনা বোরিয়েলিস্‌ (Corona Borealis) } 
তারামণ্ডলটি ছোট কিন্তু খুবই সুন্দর দেখতে | এর সর্বোজ্জল তারাটি 
দ্বিতীয় প্রভার | -কিরীট মণ্ডল মধ্যগমন করে la জুলাই রাত Ota 
এবং Iল৷ এপ্রিল ভোর টে নাগাদ | 

ÁS রয়েছে YE ভাগে। এর অর্দেকটাকে 
দেখ! যায় ওফিউকাস্‌ তারামণ্ডলের পূব দিকে I সেটা হলো সাপের 
লেজের দিকটা । বাকি অর্দেকটাকে দেখতে পাবে কিরীটমণ্ডলের 
দক্ষিণে, ওফিউকাস্‌ মণ্ডলের পশ্চিমে | তারামণ্ডলের এই অংশে 
তিনটে ছোট তারার যে ত্রিভুজটি দেখা যায় সেটাই হলো! 
সর্পমগ্ুলের সাপের মাথা । তারামগ্ুলের সর্বোজ্জল তারাটিকেও 
দেখতে পাবে এই অংশে । এটি তৃতায় প্রভার তারা | 
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শরতকালের তারামণ্ডল 


শরতের আকাশে তারা চেনার একটা মস্ত সুবিধে এই যে, বর্ষার 
পর বায়ুমণ্ডলের যত ধুলো-ধেশীয়া সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যায় | 
ফলে আকাশ একেবারে কাচের মতো স্বচ্ছ দেখায় আর তাতে 
তারাগুলিকেও আরো! জলজ্বলে দেখায় | 

শরতের আকাশে প্রথমেই তোমাদের চোখে পড়বে তিনটি = 
উজ্জল তারা । তাদের দেখা যাবে প্রায় মাথার ওপরেই । মনে 
হবে বেন তার! তিনটি এক বিশাল ত্রিভুজের তিনটি কোণে রয়েছে | 
এখানে একটা, কথা মনে রেখ । শরৎকালে AVA বা ক্যাসিওপিরা 
কোনটিই উত্তর আকাশে ভালভাবে দেখা যায় ন! ৷ এসময় 
Fehrs অস্ত যেতে আর ক্যাসিওপিয়াকে উদয় হতে দেখা যায় । 
যাই হোক sora এতদিনে তোমর! নিশ্চয়ই ভালোভাবে চিনে 
নিয়েছে। gern উত্তর দিক কোন্ট! সেটা খুঁজে নিতে নিশ্চয়ই 
অন্থুবিধে হবে না। এবারে উত্তরমুখো হয়ে দাড়িয়ে মাথার ওপরে 
দেখলেই চোখে পড়বে উজ্জল তারা দিয়ে তৈরী ত্রিভুজটি ı 

তিনটির মধ্যে সবচেয়ে উজ্বল তারাটি হলো! অভিজিৎ ( Vega) 
এর প্রভা 0.041 এটি রয়েছে বীণামণ্ডল বা Lyra তারামণ্লে | 
বীণামণ্ডলটি দেখতে খুবই ছোট, কিন্তু চেনা সহজ | তারামণ্ুলটিকে 
দেখে মনে হয় যেন একটা ত্রিভুজের সঙ্গে একট! চতুর্ভূজকে জুড়ে 
দেওয়া হয়েছে। একটু লক্ষ্য করে দেখলেই তোমর! এটিকে চিনে 
নিতে পারবে ı বীণামগুল মধ্যগমন করে ]লা আগষ্ট রাত 10513 
এবং গুলা মে ভোর এটের সময় | 

অভিজিতের পূর্বদিকে যে উজ্জল তারাটিকে দেখবে সেটি দেনেব 
(7099৮), প্রভা 1.261 এটি রয়েছে mer ব1 Cygnus 
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fom min 


SR—13 হংসমণ্ডুল 


তারামণ্ডলে। BAAS হলে! আকাশের সুন্দর তারামণ্ডলগুলির 
একটি। এতে আছে 6টি তারা, যাদের দেখে মনে হয় সত্যিই যেন 
একটা! উড়ন্ত হাসের মূত্তি। অবশ্য তারামগ্ুলটির আকার অনেকট। 
একটা “ত্রশএর মতো বলে এটিকে অনেকে ‘উত্তরের ক্রুশ" বা 
Northern Crosss® বলেন | আকাশ যদি পরিক্ষার থাকে তা 
হলে হংঅমগুলে ছায়াপথের কিছুটা অংশও তোমাদের চোখে 
গড়বে হংসমগ্ুলের মধ্য গমনের সময় হলো! lay সেপ্টেম্বর রাত 
10টায় এবং len জুলাই ভোর এটে | 

ত্রিভুজের তৃতীয় উজ্জল তারাটিকে দেখা যায় অভিজিৎ ও দেনেবের 
দক্ষিণে । এটির নাম আবণা ( Altair ), প্রভা, 0:80 1 এটি রয়েছে 
IST বা Aquils তারামণ্ডলে। শ্রবণাকে চিনে নেওয়া খুবই 
সোজা, কারণ এর দু'পাশে ছুটি ছোট তারা আছে। তারামণ্ডল- 
টিতে একটা উড়ন্ত বাজপাখীর আকৃতি কল্পন! করা হয়েছে। এখানে 
একটা কথা বলে রাখি । শ্রবণা হলে! রাশিচক্রের 27টি নক্ষত্রের 
একটি, যদিও এটি রাশিচক্রে নেই। এই war নক্ষত্রের নামানুসারেই 
শ্রাবণ মাসের নাম রাখা হয়েছে | 
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CASA মধ্যগমন করে lal আগস্ট রাত 1!টায় এবং 15ই মে 
ভোর এটের সময় | j 

এবারে অভিজিতের ঠিক দক্ষিণ বরাবর যদি দৃষ্টি চালিয়ে যাও 
তবে দক্ষিণ, দিগন্তের কিছুটা ওপরেই একটি উজ্জল তারামণ্ডলকে 
দেখতে পাবে | ওটাই হলো ধনুরাশি | রাশিচক্রের এই তারামণ্ডল- 
টিতে বেশ কয়েকটি উজ্জল তারা আছে বলে সহজেই এটিকে চিনে 
নেওয়া যায়। বলা হয় যে তারামগ্ডলটিতে তীরধনুক হাতে আধা- 


ছবি 14 ধন্্রাশিতে তীর ধক হাতে আধা মাহ আধা-বোড়ার আকুতি 
মানুষ আধা-বোড়ার আকুতি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্ত শুধু চোখে 
তোমাদের প্রথমেই চোখে পড়বে “চায়ের পটএর মতে! একটা 
আকুতি যেটা, তোমরা সহজেই চিনে নিতে পারবে | চায়ের পট-এর 
হাতলটা থাকবে বী দিকে আর মুখটা ডানদিকে | 

ধন্তুরাশিতে ছুটি চান্দ্র নক্ষত্রও আছে। তাদের নাম পূর্ব আষাঢ় 
ও উত্তর আবাঢ়া। পূর্ব আযাঢা নকষতরটর প্রভা 1 উত্তর আধাচা 
নক্ষত্রটির প্রভা 211 এ ছুটি নক্ষত্রের নামেই আষাঢ় মাসের নাম 
রাখা হয়েছে। 

ধনুরাশির পশ্চিম প্রান্তের কাছেই ছায়াপথের সবচেয়ে উজ্জল 
অংশটা রয়েছে! সেজন্যে তারামগুলটিতে বেশ কয়েকটি সদর তারা: 
39 দেখতে পাওয়া যায় ! আকাশ পরিষ্কার থাকলে, খালি চোখেই 
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তাদের ছ'একটাকে হয়তো তোমরা দেখতে পাবে। ধঙ্গুরাশি মধ্যগমন 

করে 1লা আগস্ট রাত 10টায় এবং {ল৷ মে ভোর 4টের সময় 1 
বঙ্গরাশির পূর্ব দিকে, একটু ওপরে রয়েছে রাশিচক্রের আর একটি 

রাশি, নাম মকর রাশি। এটিকে BE করে খু'জে বের করতে তোমরা 


মকর রাশিকে | আকাশ বদি পরিষ্কার থাকে, তা হলে হয়তো তারা- 
webs সব কটি তারাই তোমাদের চোখে পড়বে। মনে হবে ঠিক 
যেন একটা উল্টো করে রাখা বাশের টোকা | অনেকের কাছে 
বার আক্বৃতিটাকে একটা নৌকো বলেও মনে হতে পারে। বাই 
(ক যদি ভোমরা তারাসগুলটিতে মকর নামক বৃহৎ a জন্ত- 

খুঁজে না পাও তবে হতাশ হওয়ার কিছুই নেই। 

মকর রাশির পশ্চিম প্রান্তের উত্তর দিকে যে তারাটিকে দেখা 
বায় সেটি আসলে একটি বগল তারা বা double star | 


তারাকেই নক্ষত্র 
বলে গণ্য করা হয় না । মকর রাশি WO করে [লা সেপ্টেম্বর রাত 


10 টায় এবং [লা জুন ভোর এটের সময় | 


অসুবিধে হয় না। তারামণ্ডলটিকে চেনবার সব চেয়ে সহজ উপায় 
হলো এতে ইংরেজি অক্ষর Ha আকৃতিটাকে খুঁজে বের করা। 
তারপর বাকি তারামগ্লটির আকার সহজেই চিনে নেওয়া যায় | 

সব মিলে হারকিউলিম্‌ তারামগ্ডলটিকে দেখতে ঠিক যেন হাটু 
গেড়ে বসা এক হাতকাটা একটি মানুষের আকৃতির মতো | মধ্য- 
গমনের সময় তারামগ্লটিকে দেখা যায় ঠিক মাথার ওপরে | যদি সে. 
সময় Bead হয়ে তারামণ্ডলটিকে দেখ, তবে সহজেই সেই এক. 
হাতওয়ালা মানুষটিকে চিনে নিতে পারবে | 

হারকিউলিস্‌ মধ্যগমন করে ]ল জুলাই রাত 100137 এবং lan 
এপ্রিল ভোর 4টের সময় ৷ হারকিউলিসের ঠিক দক্ষিণে রয়েছে 
ওফিউকাস্‌ ( Ophiuchus) তারামগুল | ওফিউকাস্‌ মানে হলো 
'সর্গধারী, | তারামঞ্জলটিতে কল্পন। কর! হয়েছে সাপ হাতে ধরা এক 
মানুষের আকুতি । অবশ্য এখানে সাপটা দেখানো হয় একটা 
আলাদা তারামগুলে যার নাম সর্পমণ্ডল বা Serpens তারামগ্ুল। 


ওফিউকাসে কেবলমাত্র মানুষটির আকৃতি কল্পনা কর! হয় | 
ওকিউকাস্কে চেনার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো হারকিউলিসের 


দক্ষিণে বিশাল পঞ্চভূজের আকারটিকে খুজে বের কর! | তারামণ্ডলটি 
খুবই বিণাল বলে প্রথমে পঞ্চভূজের গীচটি তারাকে খু'জতে হয়তো 
একটু অন্থুবিধা aa! কিন্ত একটু চেষ্টা করলেই খুজে পেয়ে যাবে 

ওফিউকাস্‌ তারামণ্ডলটি রয়েছে ঠিক মধ্য আকাশে 1 খ-বিষুব- 
রেখা ঠিক এর মাঝখান দিয়ে চলে গেছে । তা ছাড়া খ-বিষুবরৃত্তের 


ওপর এটি রয়েছে ছুটি বিধুববিদ্দুর ঠিক মাঝখানে | ওফিউকাস্‌ মধ্য- 
গমন করে 1লা জুলাই রাত 10টায় এবং Teil এপ্রিল ভোর 4টের 


সময় টু 

যদি তোমরা ওফিউকাসের সাপ, মানে সর্পমণ্জলকে খুজে বের 
করতে চাও e হলে ওফিউকাস ও ধনুরাঁশির ঠিক মাঝখানে তার 
অর্ধেকটা অংশ দেখতে পারো | এটা হলে! সাপের লেজের MED | 


সাপের বাকি অর্ধেকটা, মানে মাথার দিকটাকে দেখা যায় ওফিউ- 


কাসের পশ্চিমে | 
51 


হেমন্তের আকাশ 


হেমন্তের উত্তর আকাশে যে তারামগ্ুলটিকে সহজেই চেনা যায় সেটি 
হলো ক্যাসিওপিয়া ( Cassiopia) | «aq বিষয় আগেই বলেছি ı 
অক্টোবর মাসের গোড়া থেকেই ক্যাসিওপিয়াকে দেখতে পাবে উত্তর 
পূর্ব আকাশে দিগন্তের বেশ ওপরে। নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে 
ক্যাসিওপিয়া মধ্যগমন করে রাত 9ট| নাগাদ । সে সময় উত্তর 
আকাশে একে দেখায় ইংরেজী MAA মত ৷ : 
ক্যাসিওপিয়ার ঠিক দক্ষিণে একসঙ্গে ছুটি তারামণ্ডলকে দেখা 
যায়! একটি পেগাসাস্‌ (Pegasus), অন্যটি আ্যান্ড্রোমেডা 


(Andromeda )ı পেগাসাস্‌ একটি বিশাল তারামঞ্জল | গ্রীক 


পৌরাণিক কাহিনীতে পেগাসাস্‌ হলো পক্ষিরাজ ঘোড়া, কিন্তু তারা- 


মণ্ডলটিতে সেরকম কোন আকৃতি চোখে পড়ে না৷ * 


৯ 
cy a 
do 3 
Se ১১ 
en RS 
২০২৬ ০০৬. ~ 
o OEE 
‘ an ৯ 
4 ree 
: 18772, 
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০৫ N ATT CAS o 


SR—15 পেগাসাস্‌ ও SHS aqu 


পেগাসাস্কে চেনবার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো! প্রথমেই এর 
বিশাল বর্গাকারক্ষেত্রটিকে খুঁজে নেওয়া ৷ চারটি উজ্জল তারা নিয়ে 
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তৈরী বর্গক্ষেত্রটির ভেতরের অংশটা একেবারে ফাকা | স্বৃতরাং চিনতে 
ae হয় না। পেগাসাস্‌ মধ্যগমন করে la অক্টোবর রাত 
1]টায় এবং len জুলাই ভোর এটের সময় ! এ সময় তারামণ্ডলটিকে 
দেখতে পাবে আকাশে ঠিক মাথার ওপরে | 

পেগাসাসে চান্দ্র তিথি সংক্রান্ত দুটি নক্ত্র রয়েছে। প্রথমটি 
তারামণ্ডলের « ও 8 তারা ছুটি নিয়ে তৈরী নক্ষত্র পূর্বভাত্রপদা | 
অন্যটি পেগাসাসের % ও পাশের আ্যানড্রোমেডার ক তারা নিয়ে 
তৈরী, নাম উত্তর stan | 

পেগাসাসের বৰ্গক্ষেত্রের উত্তর পূর্ব কোণে বে উজ্জল তারাটি রয়েছে 

সেটিকে আধুনিক মতে আযানড্রোম্ডা তারা মগ্ুলের অন্তর্ভুক্ত বলে 
ধরা হয়। সেজন্য এটিকে পেগাসাসের £ তারার পরিবর্তে আান- 
Shasta « তার! বলে ধরা হয়। ছবিতেও তাই দেখানো 
হয়েছে। 

পেগাসাসের উত্তরপূর্ব কোণ থেকে নিয়ে আযানভ্রোমেডার চারটি 
উজ্জল তাঁরা ছড়িয়ে রয়েছে একটা বৃত্তচাপের মত! পৌরাণিক 
কাহিনীতে অবশ্য তারামগ্ুলটিতে একটি মেয়ের আকৃতি কল্পনা করা 
হয়েছে। * 

আযানড্রোমেডার সবচেরে আকর্ষণীয় বস্তু হলো বিখ্যাত “এম-37 
গ্যালাক্সি যার দূরত্ব পৃথিবী থেকে 22 লক্ষ আলোক বর্ষেরও বেশী | 
যদি মনে রাখো বে এক আলোক বর্ষ মানে প্রার 10 লক্ষ কোটি 
(10-এর পর 19টা 39) কিলোমিটার তাহলে এম 31-এর দূরত্বের 
একটা আন্দাজ পাবে | সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হলে| এই যে অত 
দূরে থাক! সত্বেও একে তোমরা শুধু চোখে দেখতে পাবে | অবশ্ঠ মনে 
রেখ এম-31 থেকে আজ যে আলো তোমাদের চোখে পৌছচ্ছে তার 
da শুরু হয়েছিল আজ থেকে 22 লক্ষ বছর আগে। মানে আজ . 
এম-1-এর যে রূপ আমাদের চোখে পড়ছে তা আসলে এর 22 লক্ষ 
বছর আগেকার রপ | ঠিক এই মুহুর্তে এম-31কে দেখতে কেমন তা 
আমরা জানতে পীরবো আজ থেকে 22 লক্ষ বছর ACS | 


53 


আকাশ AREA থাকলে শুধু চোখে এম-31কে দেখার খুব অস্পষ্ট 
লম্বাটে আলোর ছোপের মত। অবশ্য একে খুঁজে বের করতে 
একটু চেষ্টা করতে হবে | আ্যানডোমেডার £-তারাটির একটু ওপরেই 
একে দেখতে পাবে, যেমন ছবিতে দেখানো! হয়েছে | এম-31-এর 
আসল রূপ ধরা পড়ে শক্তিশালী দূরবীনে বহুক্ষণ ধরে তোলা ছবিতে | 
দেখা যায় একটি আমাদের ছায়াপথ গ্যালাক্সির মতই পৃথক একটি 
গ্যালাজ্সি। আমাদের ছায়াপথের মত এতেও রয়েছে কোটি কোটি 
তারার সমাবেশ । এম-31 মধ্যগমন করে la নভেম্বর রাত 10টায় 
এবং lei আগস্ট ভোর এটের সময় | 


হবি__16 কুস্তরাশি 


গেগাসাসের দক্ষিণ পশ্চিমে রয়েছে রাশিচক্রের ge বা 
Aquarius তারামগুল | তারামগুলটি বিস্তীর্ণ,কিন্ত এর তারাগুলির 
কোনওটিই খুব একটা উজ্বল নয়। TD একে চিনতে একটু 
আন্থুবিধে হতে পারে | ক্রান্তিবৃত্তের ওপর কুম্ভ রাশি রয়েছে মকর 
রাশির উত্তর পুবে। এটিকে চেনবার সহজ উপায় হলো পেগাসাসের 
*-তারাটির দক্ষিণ পশ্চিমে চারটি ছোট তারাকে প্রথমে খুজে বের 
করা | তারাগলি খুরই ক্ষীণ, হয়তো চট্‌ করে চোখে নাও পড়তে 
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Neg | কিন্ত একটু চেষ্টা করলেই চিনে নিতে পারবে । দেখবে চারটি 
তার! মিলে ইংরেজী অক্ষর Y তৈরী হয়েছে! এঁটেই FS রাশির 
‘ee | তারামগ্ডলটিতে আর কোনও বিশেষ দেখবার জিনিষ 
নেই। তবে এর ॥-তারাটি হলে! চান্দ নক্ষত্রের একটি, নাম 
শতভিযা। কুন্ত রাশি মধ্যগমন করে 1 লা অক্টোবর রাত 10 টায় 
এবং 1 জুলাই ভোর 4টের সময় | 

কুন্তরাশির দক্ষিণে যে উজ্জল তারাটিকে দেখ! যায় তার নাম 
ফোমালো ( Fomalhaut) ı যে তারামণ্ডলে তারাটি. রয়েছে 
তার নাম পিসিস্‌ অস্ট্র্যালিস্‌ (Piscis Australis) বা দক্ষিণের 
মৎস্য | তারামণ্ডলটি খুবই ছোট,ফোমালো ছাডা এতে আর কোনও 
উজ্জল তার! নেই । ফোমালো। মধ্যগমন করে: len অক্টোবর রাত 
10টায় এবং ]লা জুলাই ভোর 4টের সময় ৷ 

রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশি মীন ( Pasces ) রয়েছে পেগাসাসের 


চি 


ছবি-_1? মীনরাশি 


বর্ণক্ষেত্রের দক্ষিণ পূর্ব কোণে, বিশাল এক “৬” এর আকারে । এ 
তারামগুলটিতেও কোনও উজ্জল তারা নেই বলে একে সহজে খুজে 
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বের করা সম্ভব AT একটু চেষ্টা করলে পেগাসাসের বর্গক্ষেত্রের ঠিক 
দক্ষিণে পাচটি তারার eee হয়ত চোখে পড়বে । এটেই হলো 
মীন রাশির দুটি মৎস্যের একটি ৷ সম্পূর্ণ তারামণ্ডলটিকে দেখতে 
অনেকটা ইংরেজী ‘V? এর মত। অবশ্য এর তারাগুলি এতই 
ক্ষীণ বে হয়ত DE করে চোখে পড়বে ন!। তবুও, আকাশ পরিষ্কার 
থাকলে চেষ্টা করো, নিশ্চই খুঁজে পাবে। মীন রাশির ৪-তারাটি 
হলো চান্দ্র নক্ষত্র রেবতী । তারাটির বৈশিষ্ট্য এই যে এটি রয়েছে 
ক্রান্তিব্ত্তের ঠিক ওপরে | 
মীন রাশির মধ্যগমনের সময় Lal নভেম্বর রাত 10ট1 এবং 1লা 
আগস্ট ভোর এটে। 
রাশি চক্রের প্রথম রাশি মেষ (Aries) কে দেখতে পাবে মীন 
রাশির ঠিক পৃবে। তারামণ্ডলটিতে ছুটি উজ্জল তারা আছে যাদের 
সহজেই চিনে নিতে পারবে । তারামণ্লটিতে ছুটি চান্দ্র ARES 
রয়েছে। ?-তারাটি অশ্বিনী এবং 41-সংখ্যক তারাটি ভরণী নক্ষত্র | 
মেষ রাশি মধ্যগমন করে ley ডিসেম্বর রাত 1051 নাগাদ এবং lal 
সেপ্টেম্বর ভোর 4টের সময় ৷ 
আযানডৌমেডা এবং মেষ রাশির ঠিক মাঝখানে একটি খুবই 
ছোট তারামণ্ডলকে দেখতে পাবে, নাম Triangulum বা ত্ৰিভুজ | 
ত্রিভুজের তারা তিনটি ক্ষীণ, কিন্তু আকাশ পরিষ্কার থাকলে এবং 
y আকাশে চাদ না থাকলে সহজেই এটিকে খু'জে নেওয়া বাবে। 
মীন রাশির দক্ষিণে যে বিশাল তারামগুলটি দেখা যায়তার নাম 
Cetus বা তিমিমণ্ডল । বলা হয় যে তারামণ্ডলটিতে 100টি তারা 
মাছে সেগুলি শুধু চোখেই দেখা যায়। কিন্তু আসলে গোটা 
দশেকের বেশী তার! চোখে পড়ে না। তারামণ্ুলটিতে একটি তিমি 
শাছের আকৃতি কল্পনা করা হয়েছে । এতে তৃতীয় প্রভার ছুটি তারা 
সাছে যাদের সহজেই চিনে নিতে পারবে। বাকি কয়েকটি 
তারাকেও এবারে চিনে নিতে অন্থৃবিধা হবে না) 
তিমিমণ্ডলের সবচেয়ে আকর্ষণীয় তারাটি হলো লালচে, হলদে 


56 


রং এর তারা “মাইরা? (Mire) | তারাটির ওজ্জল্য এক থাকে না, 
বাড়ে কমে | যখন সবচেয়ে উজ্জল মাইরার প্রভা হয়ে দাড়ার 17 | 
সে সময় শুধু চোখে তাকে দেখায় বেশ উজ্জল | কিন্ত কয়েক মাসের 
মধ্যেই মাইরার ওজ্জল্য কমে হয়ে দাড়ায় 10, তখন শুধু চোখে ত 
নয়ই, ছোট দূরবিনেও তাকে দেখা যায় না। দেখা গেছে A 
তারাটির ওজ্জল্যের কম বেশী হতে সময় লাগে প্রায় 1] মাস (331 
দিন ), যার মধ্যে মাত্র 6 মাস তাকে শুধু চোখে দেখা বায়। সুতরাং J 
প্রথমেই যদি মাইরাকে খুঁজে ন পাও হতাস হবার কিছু নেই | 
কয়েক মাস পরে হয়ত তাকে খুঁজে পেতে পারো | মাইরা মধ্যগমন 
করে নভেম্বরের শেষের দিকে রাত 10টা নাগাদ এবং সেপ্টেম্বরের 
প্রথম সপ্তাহে ভোর এটে নাগাদ | 

যদি তোমরা পুরী বা. তারও দক্ষিণে যাও তবে সেখান থেকে 
কোমালে| তারাটির দক্ষিণে ছুটি উজ্জল তারা তোমাদের চোখে 
পড়বে দক্ষিণ দিগন্তের ঠিক ওপরেই | তারা দুটি Grus বা বক্মগুলের 
অন্তু ক্ত ৷ এ ছুটি তারাকে অবশ্য কলকাতা! বা আরও উত্তর থেকে 


দেখতে পাবে না। 
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শীতের আকাশ 

শীতের মেঘহীন আকাশে যে তারামগ্ডলটি সবচেয়ে আগে চোখে 
পড়ে তার, নাম কালপুরুষ বা ওরায়ন (Orion) 1) বেশ কয়েকটি 
উজ্জল তারা নিয়ে তৈরী তারামণ্ুলটিতে যোদ্ধার বেশে একটি মানুষের 
আকৃতির কল্পনা করা হয়েছে। মানুষটির এক হাতে আছে ঢাল, 
অপর হাতে মুগ্তর। তার কটিবন্ধে ঝুলছে খাপে ঢাকা তরওয়াল। 

কালপুরুষ তারামণ্ডলের সবচেয়ে বেশী উজ্জল তারাটির নাম 
বাণরাজা বা রাইজেল ( Rigel) 1 নীলচে আভার সাঁদা রং এর 
এই তারাটি রয়েছে কালপুরুষের বঁ পায়ে। তারা হিসেবে 
বাণরাজার বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। তারাটির ব্যাস সূর্যের 
প্রায় 33 গুণ আর গুজ্জল্য সূর্যের তুলনায় প্রায় 55,000 গুণ | 
পৃথিবী থেকে বাণরাজার দূরত্ব প্রায় 1200 আলোক ag | 

কালপুরুষ তারামণ্ডলের আর 
একটি উজ্জল তারা আর্জা বা 
বিটেল্জ্যুস্‌ ( Betelgeuse )। 
এটিকে দেখতে পাবে কালপুরুষের 
ডান কাধে | লালচে হলদে রং 
এর তারাটি বিশাল। এর ব্যাস 
সূর্যের প্রায় 450 গুণ, কিন্তু এ 
ব্যাস সব সময় এক থাকে না, 
যথেষ্ট কমে বাড়ে। সেজন্য 
আর্জীর eae যথেষ্ঠ কম 
বেশী হয়। যখন সব চেয়ে বেশী 
উজ্জল সে সময় Sg প্রভা 
03, কিন্তু সময় সময় এর প্রভা 
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কমে দাড়ায় 111 পৃথিবী থেকে আর্জর দূরত্ব 520 আলোক বর্ষ। 
কালপুরুষের বা! কাধের তারাটির নাম MA ( Bellatrix )1 

কালপুরুষের কটিবন্ধের তিনটি তারাকে দেখা যায় একই 
সরলরেখায়। এদের মধ্যে ‘5’ তারাটি রয়েছে খ-বিষুবের ঠিক 
ওপরে । তাই আকাশে এটির চলন ঠিক পূব থেকে পশ্চিমে | এটি 
উদয় হয় ঠিক পুবে, অস্ত যায় ঠিক পশ্চিমে | এখানে একটা কথা৷ 


PRR 


= 4 
AAT 


¿R—19 কালপুরুষের আশে পাশে তারামণ্ডল 
বলে রাখি। কালপুরুষ যখন সবে উদয় হচ্ছে ( নভেম্বরের শুরুতে 
রাত 9টা নাগাত) তখন তাকে চেনবার সবচেয়ে সহজ উপায় 
হলো এ তিনটি তারাকে চিনে নেওয়া | - 
কালপুরুযের কটিবন্ধের নীচে, যেখানে খাপে ঢাকা তরওয়ালের 
কল্পন। করা হয়েছে, সেখানে দেখতে পাবে অস্পষ্ট আলোর একটা 
ছোপ। ওটা আসলে একটি নীহারিকা নাম ওরামন সেবুলা 


Ja) বা ‘এম-42'। 


কালপুরুষ ছুটি চান্দ্র নক্ষত্র আছে। তারামণ্ুলের *-তারাটি 
(যেটি কালপুরুষের মাথা) হলো DAM নক্ষত্র । অন্যটি আর্দা 
বার বিষয় আগে বলেছি। 

কালপুরুষ মধ্যগমন করে la জানুয়ারি রাত. 1]টায় এবং 
Il অক্টোবর ভোর 551 নাগাদ | পৌষ মাঘ মাসে তারা মণ্ডলটিকে 
পরায় সারা রাত ধরেই আকাশে দেখতে পাবে। 


কালপুরুষের উত্তর পশ্চিমে রয়েছে রাশিচক্রের তারামণ্ডল ব্য 
31 টরাস্‌ (Taurus) | এর সব চেয়ে উজ্বল তারা রোহিনীকে দেখতে 


ar ae + ein 
“ ee 
Pa 
x 
eS 
Y “sf 
Bf —20 বুষরাশি 
পাবে কালপুরুষের বা হাতে ধরা ঢালের ঠিক, ওপরে। রোহিণীর 


বিদেশী নাম অযালডেবারান্‌ (Aldebaran )। রেহিণীকে দেখতে 
গায় Aes মতই, লালচে হলদে রংএর, তবে এর ওজ্জল্য ee ta 
ইলনায় কম ER ছাড়! ITS আর একটি উজ্জল তারা 
আছে নাম ‘এল্‌ নাথ ( E\-Nath ) 1 
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বৃষরাশির সবচেয়ে আকর্ষণীয় জিনিষ ছুটি তারাপুঞ্জ | আকাশ 
পরিষ্কার থাকলে রোহিলীর আশেপাশে গোটাদশেক ছোট ছোট 
তারা চোখে পড়বে ॥ তারাপুঞ্জটির বিদেশী নাম হায়াডিজ, 
(Hvaldes\ı ভারতীয় মতে এটিকে GA চান্দ্র নক্ষত্রের 
Sage বলেই ধরা হয় । রোহিনীকে নিয়ে হায়াডিজ তারাপুঞ্জটিকে 
দেখায় অনেকটা ইংরেজি 'অক্ষর “৩ এর মত। 

এখানে একটা কথা মনে রেখ। পৃথিবী থেকে রোহিণীকে: 
হায়াডিজ তারাপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত মনে হলেও আসলে কিন্তু তা নয় ! 
পৃথিবী থেকে হায়াডিজ-এর দূরত্ব প্রায় 130 আলোক বর্ষ । সে 
তুলনায় রোহিনীর দূরত্ব মাত্র 68 আলোক বর্ম । মহাকাশে একই 
দৃষ্টি পথে রয়েছে বলেই অমন মনে হয় । 

বৃষরাশির দ্বিতীয় তারাপুঞ্জটিকে দেখতে আরও সুন্দর নাম 
রুপ্তিকা বাঁ প্লিয়াডিজ (৯1545 )। একে দেখতে পাবে মেষ 
রাশির ঠিক পুবে। কৃত্তিক পুঞ্জের সাতটি তারাকে অনায়াসে শুধু 
চোখে দেখা যায় । সে জন্য একে “সাত ভাই peas বলা হয়।, 
আকাশ খুব পরিষ্কার থাকলে দশটি তার! চোখে পড়তে পারে, তার 
বেশী নয়। দুরবীনে অবশ্য একশ রও বেশী তার দেখা! বায় । 
তারাপুঞ্জের সবচেয়ে, উজ্জল তারাটির- নাম এ্যালসাইওন ( Alcy- 
one ) ı পৃথিবী থেকে কৃত্তিকা তারাপুঞ্জের দূরত্ব পরার 500 আলোক 
বৰ্ষ ৷ রোহিনী ও কৃত্তিকা দুইই চান্দ্র'নক্ষত্র | এ 

কৃত্তিকা মধ্যগমন করে lal জানুয়ারি রাত 9টায় এবং লা 
নভেম্বর ভোর ওটে নাগাদ । রোহিদী মধ্যগমন করে la 
ফেব্রুয়ারি রাত Sora এবং Il অক্টোবর ভোর এটে নাগাদ ৷ 

বৃষরাশির ঠিক উত্তরে রয়েছে প্রজাপতি বা অরাইগা ( Aur g:) 
চেনা ata পাঁচটি উজ্জল তারা নিয়ে তৈরী এর বিশাল পঞ্চভুজটিকে 
দেখতে পাবে বৃষের ঠিক মাথার ওপর ı পঞ্চভুজের দক্ষিণ প্রান্তের 
state অবশ্য বৃষরাশিরই অন্তর্ভুক্ত ৷ প্রজাপতি তারামণ্ডলের সবচেয়ে 
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SS তারাটির নাম ব্রহ্মহৃদয় বা ক্যাপেলা (Capella) 1 হালকা 
হলদে রং-এর তারাটির প্রভা 051 IRA মধ্যগমন করে 20শে 
জানুয়ারি রাত ওটা নাগাদ এবং 20শে অক্টোবর ভোর 30 
নাগাদ | - 
আকাশ পরিক্ষার থাকলে ব্রহ্মহৃদয়ের ঠিক দক্ষিণে ত্রিভুজের 
আকারে তিনটি ছোট তারা দেখতে পাবে। এদের মধ্যে -তারাটি 
জ্যোতিবিজ্ঞানীদের কাছে এক বিস্ময়ের বস্তু ৷ চতুর্থ প্রভার এই 
তারাটি আসলে একটি যুগল তারা কিন্তু এর সঙ্গী তারাটিকে দেখা 
যায় না কারণ সেটি আলো! বিকীরণ করে না | জ্যোতিবিজ্ঞানীরা 
তারাটি থেকে বেরিয়ে আসা অবলোহিত রশ্মি বা infrared rays 
অধ্যয়ন করেই এর বিষয় জানতে পেরেছেন। তাদের মতে ung 
এ তারাটি সম্ভবতঃ মহাকাশের সবচেয়ে বড় তারা। তার ব্যাস 
প্রায় 300 কোটি কিলোমিটার, মানে আমাদের সূর্যের ব্যাসের 


সবই তৃতীয় বা চতুর্থ প্রভার তারা | *-তারাটিকে খুজে পেতে হলে 
আ্যাপড্রেমেডার ৪-ও ?-তার| ছুটিকে যোগ করে সেই রেখাটিকে 
পুবদিকে বরাবর বাড়িয়ে দাও তাহলেই হবে। অবশ্য আকাশ 
"ra হের, পশ্চিমে এ তারাটিকে চিনতে খুব 


পারসিউস্‌ তারামগ্ুলের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ আযাল্গল্‌ 
(Algol) নামক তারাটি। আ্যালগলের বৈশিষ্ট্য এর ওজ্জল্য নিয়মিভ 
বাড়ে কমে। বদি পরপর কয়েক রাত ধরে তারাটিকে লক্ষ করো 
তাহলে দেখবে প্রতি আড়াই দ্দিনে (59 ঘণ্টা বাদে) এর গুজ্জল্য কমতে 
শুরু করে। এর প্রভ। 22 থেকে কমতে কমতে প্রায় Ate ঘণ্টায় মধ্যে 
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হয়ে দাড়ায় 3.51 তারপর পরবর্তী পাঁচ ঘন্টা ধরে আবার তা 
বাড়তে থাকে এবং আগেকারওজ্জল্যে ফিরে আসে | তারপর আড়াই 
দিন একই থাকে। এমনটা হয় কারণ আ্যাল্গল্‌ আসলে একটি 
যুগ্ম তারা__এর সঙ্গে আরও একটি তারা আছে যার প্রভা অনেক 
ST] দুটো একে অপরকে পাক খেয়ে ঘুরছে বলে প্রতি 59 ঘণ্টা 
অন্তর কম প্রভার তারাটির পৃথিবী আর উজ্জল তারাটির মারে এসে 
পড়ছে, অনেকটা যেমন হয় পৃথিবীতে স্বর্ধগ্রহণের অময়। এর 
ফলেই উজ্জল তারাটি কয়েক ঘন্টার জন্যে স্নান হয়ে যাচ্ছে। 
উত্তর আকাশ থেকে এবারে কালপুরুষের দক্ষিণের কয়েকটি 
Samer দিকে নজর দেওয়া যাক্‌ ৷ কালপুরুষ যখন মধ্যগমন 
করছে, মানে যখন সে আকাশে সবচেয়ে উঁচুতে রয়েছে, তখন 
দক্ষিণ দিগন্তের একটু ওপরেই খুব উজ্জল একটা তারা দেখতে পাবে। 
ওটা হলে| AAS বা ক্যানোপাস্‌ (Canopus )ı আকাশের 
সবচেয়ে উজ্জল তারাগুলির মধ্যে এটি দ্বিতীয় (প্রভ!_07)। দক্ষিণ 
- আকাশের তারা বলে মগস্ত্যকে ভারতের উত্তারাংশ থেকে দিগন্তের 
ওপরে খুব অল্প: সময়ের জন্যেই দেখা বায় | দক্ষিণ দিগন্তের 
সবচেয়ে ওপরে একে দেখতে পাবে ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে রাত 
1081 নাগাদ, আবার নভেম্বর মাসের শুরুতে ভোর এটের সময় | 
আকাশের সর্ধোজ্জল তারাটির নাম লু্ধক লা দিরিয়াস্‌ 
(Sirius ), asi--1.4 এটি রয়েছে ক্যানিস মেজর ( Canis 
Major ) তারামণ্ডলে ৷ একে দেখতে পাবে কালপুরুষের দক্ষিণ 
পুবে। FAP মধ্যগমন করে ]ল। ফেব্রুয়ারি রাত 10টার এবং ]ল! 


নভেম্বর ভোর 4টে নাগাদ | 
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বসন্তের আকাশ 


CRS বধের পরে রাশিচক্রের তৃতীয় রাশি মিথুন রাশি বা 
জেমিনি (Gemini) রয়েছে কালপুরুষের উত্তর পুবে। বসন্তের 
আকাশে একে দেখতে পাবে প্রায় মাথার ওপরে | 

মিথুন রাশিকে চিনতে হলে প্রথমেই এর ছুটি উজ্জল তারাকে 
চিনে নিতে হবে। কালপুরুষের বাণরাজা ও TH তারাছুটিকে ' 
যোগ করে সেই রেখাটি বদি উত্তর পূব বরাবর বাড়িয়ে দাও 
তাহলেই এদের খু'জে পাবে। তারা দুটির যেটি বেশী উজ্জল (রাশির 
তারা ) সেটির নাম প্রথম পুনর্বস্থ বা পোলাব্স ( Pollux ) | প্রথম 
ASIA লালচে রং-এর তারাটি রয়েছে পৃথিবী থেকে 35 আলোকবর্ষ 
দুরে । ' প্রথম পুনর্বস্থর পশ্চিমের তারাটি মিথুন রাশির «তারা. 
নাম দ্বিতীয় পুনর্বন্থ বা ক্যাস্টর (Castor )। নীলচে সাদা রং- 
এর এ তারাটি দ্বিতীয় প্রভার তারা, পৃথিবী থেকে দূরত্ব 45 আলোক 


বর্ষ । শুধু চোখে দেখে দ্বিতীয় 
একটি তারা বলেই 
মনে হয়। আসলে কিন্তু এটি 
যুগ্ধ তারা। ছোট, দূরবীনে a 
বাইনো- ক্যুলারে দ্বিতীয় তারাটি 
চোখে পড়ে । প্রথম পুনর্বন্থকে 
চান্দ্র নক্ষত্র পুনর্বস্থ হিসেবে ধরা! 
হয়। 
মিথুন রাশির ১-তারাটিও 
E বেশ উজ্জল এবং সহজেই চোখে 
ছবি--21 মিধুনরাশি acy || 22 প্রভার তারাটিকে 
দেখা যায় আন্ ও প্রথম পুনর্বস্থর ঠিক মাঝখানে | 
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মিথুনরাশির বাকি তারাগুলি যদিও খুব একটা উজ্জল নয়” 
আকাশ feta থাকলে তাদেরও সহজেই খুঁজে নিতে পারবে | 
সব মিলিয়ে তারামগ্ডলটিতে ছুটি মানুষের আকৃতি কল্পনা করা 
হয়েছে । পুনর্বস্থ ছুটি মধ্যগমন করে মার্চের মাঝামাঝি রাত ৪টা 
নাগাদ এবং [লা ডিসেম্বর ভোর তিনটে নাগাদ ! 

মিথুনরাশির দক্ষিণে কিছু দূরে যে উজ্জল তারাটি চোখে পড়ে 
' সেটির নাম ent ( Procyon ), প্রভা 041 যে তারামণ্ডলে এটি: 
রয়েছে সেটি খুবই ছোট, নাম ছোট RA বা ক্যানিস্‌ মাইনর 
(Canis Minor)! a ছাড়া তারামণ্ডলটিতে বিশেষ কিছু 
দেখবার নেই। এর ?-তারাটির প্রভা 311 পৃথিবী থেকে 
প্রশ্বন্রে দূরত্ব 113 আলোকবর্ষ? প্রশ্বন্‌ মধ্যগমন করে মার্চের 
শুরুতে রাত 91 নাগাদ এবং ডিসেম্বরের শুরুতে ভোর তিনটে 
নাগাদ । 

ছোট কুকুরমণ্ডলের দক্ষিণে রয়েছে বৃহ কুকুরমণ্ডল বা ক্যানিস্‌, 
মেজর (Canis Major ) | আকাশের সবচেয়ে উজ্জল তারা৷ TAT 
রয়েছে এই STA METAS ৷ লুব্ধকের বিষয় আগে কিছু বলেছি, 
তবে আরো কিছু বলার আছে। 

am বৈশিষ্ট্য. এর A 
অসাধারণ  গুঁজ্জল্য। রাতের 
আকাশে তারাটির ওজ্জল্য অনেক 
সময় চোখ ধাধানো মনে হয়। 
কখনও কখনও একটা অদ্ভুত 
ব্যাপার হয়ত তোমাদের চোখে 
পড়বে। লুব্ধক যখন দিগন্তের  ছবি_22 বৃহৎ কুকুট মণ্ডল 
কাছাকাছি থাকে তখন মনে হয় তারাটি যেন থেকে থেকে রং 
ব্দলাচ্ছে। কখনও সে দেখায় উজ্জল নীল aces, কখনও লাল, 
আবার কখনও বা সবুজ asa! ব্যাপারটা অনেকটা! হীরের 
আংটিতে আলো! পড়লে যেমন দেখায় তেমন মনে হয়। আসলে 
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কিন্তু সেরকম কিছু নয় । অমনটা হয় কেবলমাত্র পৃথিবীর বাযুমণ্ডলে 
পরিবর্তনের দরুন । 

লুব্ধকের অসাধারণ ওজ্জল্যের দরুণ একে কখনও কখনও দিনের 
- আকাশেও দেখা ABI) শুনে হয়ত তোমরা অবাক হবে, কিন্ত 
এতে অবাক হবার কিছু নেই। দিনের আকাশে টাদকে তোমরা 
নিশ্চয়ই দেখেছ।. তৃতীয়া al চতুর্থীর ফালি টাদকেও নীল আকাশে 
পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং দিনের আকাশে লুন্ধককে 
দেখতে পাওয়াটাও যে অসম্ভব নয় তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। 
ATI এখানে একট! কথা মনে রাখতে হবে। দিনের আলোয় 
ART খুঁজে বের করতে হলে ‘আকাশের ঠিক কোথায় দেখতে 
হবে সেটা অবশ্যই জানা চাই,‘ নইলে তাকে খু'জে পাওয়া দুর | 
ছোট দূরবীন বা অপেরা গ্লাস হলে আরও ভাল হয় | 

ART ছাড়া বৃহৎ কুকুরমণ্ডলের বেশ কয়েকটি Sal সহজেই 
চোখে পড়ে। তাদের নিয়ে তারামগ্ুলটিতে একটি কুকুরের আকৃতির 
THN করা হয়েছে। তোমরাও হয়ত তাকে চিনে নিতে পারবে | 


“ইবি-_23 কর্কট রাশি 
পৌরাণিক কাহিনীতে কুকুরটি কালপুরুষেরই সঙ্গী, আর সেজন্য 
তারই পাশে একে দেখা যায়। 
রাশিচক্রে মিথুনের পরের রাশি কর্কট বা ক্যান্সার (Cancer) | 
তারামগ্ুলটিতে একটিও উজ্জল তাঁরা নেই বলে একে খুজে পাওয়া 
কঠিন। চতুর্থ ও পঞ্চম প্রভার তারা নিয়ে তৈরি তারামগ্ুলটিতে 
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একটি কাঁকড়ার আকৃতির কল্পনা কর! হয়েছে। তবে আকাশ খুব 
পরিষ্কার না থাকলে কিছুই চোখে পড়ে না | 

তারামগুলটিতে একটি gua তারাপুঞ্জ আছে, নাম Praesepe 
a মৌচাক ভারাপুঞ্জ। আকাশ পরিক্ষার থাকলে শুধু চোখেই 
হয়ত এটিকে দেখতে পাবে। শুধু চোখে দেখে মনে হয় আবছা 


' আলোর ছোপ, কিন্ত ছোট দুরবীনে আলাদা আলাদা তারাগুলিকে 


দেখা বায়। চোখে পড়ে প্রায় গোটা চল্লিশেক তারা) পৃথিবী 
থেকে মৌচাক aña দূরত্ব 500 আলোকবর্ষ । 

কর্কট রাশির ঠ-তারাটি চান্দ্র নক্ষত্র awl) অনেকে অবস্তা 
মৌচাকপুঞ্জকেই পুষ্য! বলে মনে করেন | মৌচাকপুপ্র মধ্যগমন করে 
মার্চের মাঝামাঝি রাত 9টায় এবং ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ভোর 
ওটে নাগাদ ৷ | 

কর্কট রাশির পরের রাশি সিংহ! একে দেখতে পাবে কর্কট 
রাশির ঠিক পূবে। সিংহ রাশির থে তারাটি চট্‌ করে চোখে পড়ে 
তার নাম মঘা, বিদেশী নাম রেগুলাস্‌ (Regulus)! এর প্রভা 
1:36, মানে তারাটি বেশ উজ্জল | মঘার বৈশিষ্ট্য এটি রয়েছে 
ক্রান্তিবৃত্তের ঠিক ওপরে। পৃথিবী থেকে তারাটির দুরত্ব 54 
আলোকবর্ষ । মঘাকে ভালভাবে চিনে নিলে কর্কট রাশিকে 
সহজেই খুঁজে পাবে কারণ কর্কট রাশি রয়েছে মঘা ও sad 
তারাগুলির ঠিক মাঝামাঝি ৷ 

মঘা মধ্যগমন করে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে রাত 9টা নাগাদ 
এবং ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ভোর চারটে নাগাদ | 

গঘার দক্ষিণে, একটু পশ্চিমের দিকে, দ্বিতীয় প্রভার একটি 
Stal দেখতে পাবে। তারাটির নাম আযালফার্ড ( Alphard )। 
এটি রয়েছে aa? বা হাইড ( Hydra) ভারামগ্ডলে। হুদসর্প 
তারামগ্ডলটি REÍ কর্কটরাশির ঠিক দক্ষিণ থেকে তুলারাশি 
পর্যন্ত এর বিস্তৃতি ৷ কিন্ত আযালফার্ড ছাড়া এতে আর দেখবার কিছু 
নেই। তারামভলের (-তারাটি চান নক্ষত্র সদয় 
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ছায়াপথ 


ছোপের মত দেখালেও আসলে কিন্ত ওটা কোটি কোটি তারার 
সমষ্টি যা ছোট দুরবিন বা বাইনোকুলারে পরিষ্কার দেখা যায় । 
জ্যোভিথিজ্ঞানের ভাষার, ছায়াপথ বা Milky Way এক 
বিশাল কুণ্ডলী গ্যালাক্দী (Spiral galaxy ) যার মধ্যেই রয়েছে 
এই পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য সমেত আমাদের সৌরমণ্ল। আতস 
কাচের মত মাঝখানট। ফোলা! পাতলা চাকতির আকারের এ 
কুগুলীর ব্যাস প্রায় এক লক্ষ শালোকবর্ষ। সে তুলনায় প্লুটো 
সমেত আমাদের সৌরমণ্ডলের ব্যাস মাত্র 1200 কোটি কিলোমিটার, . 
অর্থাৎ পুরো সৌরমণ্ডলের ব্যাস ছায়াপথের ব্যাসের দশ কোটি 
ভাগের এক ভাগ মাত্র। যদি কলকাতার সষ্টলেক স্টেডিয়ামকে 


আয়তন হবে একটা ভাইরাসের চেয়েও ছোট, অর্থাৎ তাকে শুধু 
চোখে দেখা যাবে ন|। এঁ বিশাল ছায়াপথের মধ্যে সৌরমণ্ডল 
রয়েছে একপাশে, কেন্দ্র থেকে প্রায় 50 হাজার আলোকবর্ষ দূরে । 
কোটি কোটি তারার সমষ্টি এ কুগুলীটি কিন্ত স্থির নেই। সেটা . 
গত পাক খাচ্ছে, তবে খুবই ধীরগতিতে প্রায় কুড়ি কোটি বছরে 

এক বার। 


Se দিক 
SS 
10107 Jem — gy 


ছবি —21 ছায়াপথ গ্যালাক্সি 


পথের তল বরাবর দৃষ্টি পথে অসংখ্য তারার সমষ্টি চোখে পড়বে | 
কিন্তু তলের Fy বরাবর দৃষ্টিপথে তা হবে না কারণ সে দিকে তারার 
সংখ্যা খুবই কম ৷ স্থতরাং ছায়াপথের ভেতরে যে কোনও বিন্দু থেকে 
পুরো! গ্যালাক্দীটাকে একটা তারার মেখলার মত দেখাবে ৷ পৃথিবী 
থেকেও তাই হয়। তবে যেহেতু সৌরমণ্ডল ছায়াপথের একপাশে 
রয়েছে, সেজন্য পৃথিবী থেকে ছায়াপথের কেন্দ্র যেদিকে সেদিকের 
অংশটা বেশি ঘন ও উজ্জল দেখায় । যে সব তারামণ্ডলগুলিকে 
পৃথিবীর আকাশে দেখা যায় তারা সকলেই ছায়াপথের মধ্যেইরয়েছে। 

রাতের আকাশে ছায়াপথকে দেখতে পাবে উত্তরে ক্যাসিওপিয়। 
তারামগ্ুলে। সেখান থেকে দক্ষিণ পুবে পারসিউস্‌, প্রজাপতি, 
মিথুন ও কালপুরুষকে পেরিয়ে সে চলে গেছে দক্ষিণ ক্রশের O 


fas তারপর আবার উত্তরমূখী হয়ে TBAT বৃশ্চিক, ধৰন্ত, 


Rea, area ও হংসমগ্ুল পার করে কিরে এসেছে ক্যাসিও- 
গিয়াতে। প্রথম প্রভার একুশটি তারার মধ্যে যোলটিকে দেখতে 
. পাবে ছায়াপথের মধ্যে বা তার আশেপাশে | 
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একটু লক্ষ করে দেখলেই বুঝতে পারবে যে ছায়াপথের ওঁজ্জল্য 
সর জায়গায় এক নয়, কেমন যেন জোড়াতালি দেওয়া মনে হয় | 
এর কারণ BRI প্রথমতঃ ছায়াপথ গ্যালাক্সীর মধ্যে তারার 
সমাবেশ মোটেই সুষম নয়, কোথাও বেশি কোথাও কম ৷ দ্বিতীয়তঃ 
ছায়াপথের মধ্যে ধুলিকণার বিশাল বিশাল মেঘ রয়েছে যা তারার 
আলো আটকায়। ফলে রাতের আকাশে ছায়াপথকে অনেকটা 
চর পড়া নদীর মত দেখার | 

ছায়াপথকে দেখার সব চেয়ে ভাল সময় হলো আগস্ট ও 
সেপ্টেম্বর মাস | এ সময়টা বর্ষার পর আকাশ স্বচ্ছ থাকে। তাছাড়া 
এ সময়েই বৃশ্চিক, ধন, খেল ও হংসমণ্ডল আকাশে দেখা যায়। 


তবে একটা কথা মনে রেখ, শহরের ধুলো ধেশায়া আর বিজলী 
বাতির চোখ ধাধানো আলোর মধ্যে দিয়ে ছায়াপথকে খুঁজে বের 
করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ।  ছায়াপথের সৌন্দর্য উপভোগ করতে 
হলে চলে যেতে হবে শহর থেকে দূরে, যেখানে এসব নেই। 


রাতের আকাশে গ্রহ 


ছায়াপথ ছাড়া আকাশে তারামণ্ডলগুলির মাঝে কখনও কখনও 
কিছু উজ্জল জ্যোতি্ককে দেখতে পাওয়া যার যাদের শুধু চোখে 
অবিকল তারার মত দেখায় | কিন্ত কিছুদিন লক্ষ্য করলেই দেখা 
যার যে সেগুলি তারার মত স্থির নয় বরং ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন 


করছে | এ চলমান জ্যোতিগুণি এহ | 
তোমরা হয়ত জানো যে গ্রহরা আমাদের ala পরিবারেই 


খ তারাদের মত দেখালেও পৃথিবী থেকে তাদের 


FI) শুধু চোটে 
দুরত্ব খুবই কম। আর নেজন্যই আকাশে তাদের চলন অত সহজে 
চোখে ATT | 


সৌরমণ্ুলের কেবল পাঁচটি গ্রহ পৃথিবী থেকে শুধু চোখে দেখা 
am সেগুলি যথাক্রমে বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি | 
ইউরেনাসকে ছোট দুরবীনেও দেখা যায়, কিন্তু নেপচুন ও প্রুটোকে 

দেখার জন্য চাই খুব শক্তিশালী দূরবীন | 
নাশে তারামগুগুলির মাঝে গ্রহদের চেনা কঠিন মলে হলো) 
আসলে কিন্ত তা নয়। এর প্রধান কারণ গ্রহগুলি (q বাদে ) 
বং ই কাতর ছুপাশে ভি NES 
বেশীর ভাগ সময়েই তাদের দেখতে পাওয়া যায় রাশিচক্রের কোনও 
সুতরাং যদি রাশিচক্রের তারা 


না কোনও তারামগ্লের মধ্যে । 
টনে নিতে গারো তাহলে তাদের মাঝে 


মগ্ডলগুলিকে ভালভাবে চি 
হজেই খুঁজে নিতে পারবে! 
গ্রহের মধ্যে প্রধান 


তফাৎ আকাশে তাদের অবস্থানের কর ai 
গুলিকে যদিও গতি প্রায় রক FOR করে পশ্চিমে TES দেখা 
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যায়, তাতে তারাদের পারস্পরিক অবস্থানের কোনও পরিবর্তন হয় 
না। কিন্তু গ্রহদের বেলায় তা নয়। যেমন ধরো, শুক্র সূর্যের খুব 
কাছে থাকার দরুণ আকাশে তার গতি খুব we) কখনও কখনও 
তাকে দিনে 2 ডিগ্রী পর্যন্ত সরে যেতে দেখা বায়। অপরদিকে, 
সূর্য থেকে দূরে থাকার দরুণ শনির গতি খুবই মন্থর-_-এক মাসে 
Tal ডিগ্রী বা তারও কম | - 

শুধু তাই নয়। সূর্যের কক্ষপথে পৃথিবী এবং বাকি গ্রহগুলির 
পারস্পরিক অবস্থানের ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলে একটা মজার 
ব্যাপার হয়। সাধারণত, আকাশে তারাদের মাঝে গ্রহগুলিকে 
পশ্চিম থেকে পুবে চলতে দেখা যায় | কিন্তু কখনও কখনও কোনও 
একটি গ্রহের এ চলন প্রথমে থেমে যায়৷ তারপর গ্রহটিকে উল্টে 
দিকে, অর্থাৎ পুব থেকে পশ্চিমে চলতে দেখা যায় | কিছুদিন পরে 
এ বিপরীত চলনও থেমেযায় এবং গ্রহটিকে আবার পশ্চিম থেকে পুৰে 
চলতে দেখা যায়। মঙ্গলের বেলায় এ ব্যাপারটা সহজেই চোখে 


খে কোনও একদিনে তারাদের মতই যে কোনও গ্রহকে আকাশে 
পূবে উদয় হয়ে পশ্চিমে অস্ত যেতে দেখা যায় 

আরও একটা ব্যাপার আছে। তোমরা নিশ্চয়ই জানো cq 
বুধ ও শুক্রের কক্ষপথ পৃথিবীর কক্ষপথের ভেতরে রয়েছে । এর 
ফলে এ দুটি গ্রহ ছু'বার এমন অবস্থায় আসে যখন তাদের পৃথিবী 
থেকে দেখা যায় না। এ সময় পৃথিবী, সূর্য ও গ্রহের অবস্থান প্রায় 
একই সরল রেখার হওয়ার দরুণই অমন হয় । এ ছুটি অবস্থাকে 
সংযোগ ( conjunction ) বল! হয়। যখন বুধ বা শুক্র সুর্য ও 
পৃথিবীর মাঝখানে চলে আসে, অর্থাৎ অবস্থাটা হয় পৃথিবী-গ্রহ- 
সুর্য, তখন তাকে বল। হয় অন্তসংযোগ (inferior con junction) | 
যদি গ্রহটি সূর্যের অপরদিকে থাকে, অর্থাৎ অবস্থাটা হয়ে দাড়ায় 
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পৃথিবী-হূর্য-গ্রহ, তখন তাকে বল! হয় বহিঃসংযোগ (superior 
conjunction ) | 

বুঝতেই পারছো, অন্তসংযোগের সময় গ্রহটি পৃথিবীর সব চেয়ে 
কাছে এসে পড়ে (যদিও তাকে তখন দেখা যায় না), আর বহিঃ 
সংযোগের সময় পৃথিবী থেকে তার দুরত্ব হয় সব চেয়ে বেশী। তবে 
এটা কেবলমাত্র বুধ ও শুক্রের বেলাতেই হয়। বাকি গ্রহগুলির 
বেলায় ব্যাপারটা হয়েদীড়ায় অন্য রকম, কারণ সেক্ষেত্রে পৃথিবী-গ্রহ- 
TÍ অবস্থাটা হওয়া অসম্ভব | অবশ্য এখানেও ছুটি অনুরূপ পরিস্থিতি 
আসে। যেমন, গ্রহ-পৃথিবী-সূর্য এবং পৃথিবী-ূর্য-গ্রহ। প্রথমটিকে 
বল! হয় প্রতিযোগ ( opposition ) এবং দ্বিতীয়টিকে বল! হয় 
সংযোগ । এক্ষেত্রে প্রতিষোগের সময় পৃথিবী থেকে গ্রহের দূরত্ব হয় 
সবচেয়ে কম, সংযোগের সময় সবচেয়ে বেশী। আরও একটা 
ব্যাপার হলে! এই যে প্রতিযোগের সময় গ্রহটিকে সারা রাত ধরে 
আকাশে দেখা যায় যা অন্য কোনও সময় হয় না। 

এতো গেল গ্রহদের বৈশিষ্টের কথা । এবারে দেখা যাক বিভিন্ন 
গ্রহকে চেনা যায় কি করে | 

শুধু চোখে যে পাঁচটি গ্রহকে দেখা যায় বুধ তাদের মধ্যে সর্ষের 
সবচেয়ে কাছের গ্রহ I সে জন্য বুধকে দেখা খুবই দু্ধর কারণ প্রায় 
সর্বক্ষণই সে সুর্যের তীব্র আলোয় ঢাকা থাকে | যেহেতু বুধের কক্ষ 
পথ খুবই ছোট, সে কখনই TÍ থেকে 28 ডিগ্রীর বেশী দূরে যায় 
না। সুতরাং তাকে দেখার উপযুক্ত সময় হলো ূর্যান্তের ঠিক পরে 
কিংবা স্থর্ধোদয়ের ঠিক আগে 1 Sa সেসময়েও বুধ থাকে আকাশের 
খুবই নীচে যেখানে দিগন্তের ধুলো ধোঁয়া, ভেদ করে তাকে খুঁজে 
shen] প্রায় অসম্ভব ব্যাপার । তবে একটা সময় আছে বে সময় 
কয়েক মিনিটের জন্য বুধকে আকাশে পরিষ্কার দেখা যায়। সেটা 
হলো an সু্যগ্রহণের সময় যেমনটি হয়েছিল 1950 সালের 
16 ফেব্রুয়ারি তারিখে । as সে সময় বুধ যদি কোনও সংযোগ 


অবস্থায় থাকে তাহলে তাঁকে দেখা যাবে না। 
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বুধের পরের গ্রহ শুক্র। তোমরা! সুর্যান্তের পর পশ্চিম আকাশে 
জ্বলজ্জলে ‘সন্ধ্যাতার!' বা ভোরের আকাশে “শুকতারা,কে নিশ্চয়ই 
দেখেছ | ওটাই শুক্রগ্রহ | শুক্রের বৈশিষ্ট্য তার অসাধারণ ওজ্জল্য 
যা তাকে সহজেই চিনিয়ে দেয়৷ 
. আগেই বলেছি, শুক্র দুবার সংযোগ অবস্থায় আসে । গড়ে 
ছুই সংযোগের মধ্যে ব্যবধান থাকে প্রায় 290 দিনের । তার মধ্যে 
প্রায় 210 fra, অর্থাৎ সাত মাস ধরে শুক্রকে দেখা। যায়__-বহি 
সংযোগের পর পশ্চিম আকাশে কিংবা অন্তসংযৌগের পরে পূব 
আকাশে_-তবে সমান সময়ের ব্যবধানে নয় | 
ব্যাপারটা অনেকট। এরকম | VTA, বহিঃসংযোগের পর শুক্রকে 
সবে দেখ! গেছে সন্ধে বেলায় পশ্চিম আকাশে, তাহলে আরও প্রায় 
সাত মাস ধরে তাকে পশ্চিম আকাশে দেখা যাবে। প্রথমে তাকে 
- ক্রমশঃ পূবে সরতে দেখা যাবে। প্রায় সাড়ে চার মাস পরে 
(Rd থেকে যখন প্রায় 48 ডিগ্রী দূরে ) আবার তাকে পশ্চিম মুখে 
চলতে দেখা! যাবে এবং প্রায় দেড় ছু'মাসের মধ্যেই সে আবার 
সূর্যেও আলোয় চাপা পড়ে যাবে । এর পর প্রায় তিন সপ্তাহের 
মধ্যেই, অন্তসংযোগের পর শুক্রকে দেখ! যাবে স্থর্যোদয়ের আগে 
পুব আকাশে । এবারে সে প্রথমে পশ্চিম মুখে চলবে, তারপর 
বহিঃসংযোগের ঠিক আগে পুব দিকে চলে আবার স্র্যের আলোয় 
মিলিয়ে যাবে। অন্তসংযোগ ও বহিঃসংযোগের মধ্যে শুক্রকে পূব 
আকাশে ae যাবে প্রায় সাত মাস ধরে। কিন্তু বহিঃসংযোগের 
পর পশ্চিম আকাশে ফিরে আসতে তার সময় লাগবে প্রায় সাড়ে 
চার মাস। তারপর এই চক্র চলতে থাকবে | 
শুক্রের গুজ্জল্য সবচেয়ে বেশী হয় যখন সে আকাশে সূর্য থেকে 
সবচেয়ে দূরে থাকে, অর্থাৎ ছুই সংযোগের মাঝামাঝি সময়ে । এ 
সমর তার প্রভা হয়ে দাড়ায়__44 1 যখন তার ওজ্জল্য সবচেয়ে 
কম তখন তার প্রভা হয়--331 বুঝতেই পারছো, রাতের আকাশে 
চাদ ছাড়া শুক্রই হলো! সবচেয়ে উজ্জল জ্যোতিক্ষ। 
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আকাশে মঙ্গল গ্রহকে চেনা খুবই সহজ কারণ এর গাঢ় কমলা 
রংই একে চিনিয়ে দেয় । রাশিচক্রের চেনা তারাদের মধ্যে যদি 
অচেনা কোনও উজ্জল জ্যোতি্ষকে দেখতে পাও বার রং গাঢ় কমলা 
তাহলে নিঃসন্দেহে বলতে পারো সেটাই মঙ্গল। অবশ্য মঙ্গল যদি 
বৃশ্চিক রাশিতে থাকে তাহলে হয়ত জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের সঙ্গে তাকে 
অনেকে গুলিয়ে ফেলতে পারে | তবে তারামণ্ডলটিকে যদি ভাল করে 
চেনা থাকে তাহলে সে ভুল হবে না। 

প্রতিযোগের সময় মঙ্গল পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে এসে পড়ে। 
তখন তার প্রভা হয়ে দাড়ায়_2'8। পৃথিবী থেকে যখন সবচেয়ে 
দূরে (সংযোগের সময় ) SAA এ প্রভা হয়ে যায় +201 এ সময় 
মঙ্গলকে চেনা বেশ কঠিন ব্যাপার । মনে রেখ, মঙ্গলের বেলায় 


প্রতিযোগ ঘটে প্রতি 26 মাম A | 
বুধ ও মঙ্গলের গর আকাশের তৃতীয় উজ্জল এহ বৃহস্পতি প্রতি 
13 মাস অন্তর প্রতিযোগের সময় বৃহস্পতি যখন পৃথিবীর সবচেয়ে 
কাছে আসে তখন হলদে রং এর এ জ্যোতি i 
231 সে সময় তাকে চিনে নেওয়া খুবই 
দূরে থাকার দরুন আকাশে বৃহস্পতির গতি 
চক্রের একটি তারামণ্ডল অতিক্রম করতে তার সময় লাগে পুরো 
এক বছর | সুতরাং একবার যদি তাকে চিনে নিতে পারো তাহলে 
বছরের পর বছর তার ওপর নজর রাখতে পারবে। an 
1986 সালে বৃহস্পতিকে দেখা গেছে qe রাশিতে! 
বহর তাকে দেখা-যাবে দীন রাশিতে, তার গছ বছরে 
দেখা যায়, যদিও সে 


মোজা ৷ ea থেকে 


বদি ছোট দূরবীন বা বাইনোকুলারে 
চারটি টাদকে পরিষ্কার দেখতে পাবে তাদের enn E 
বৃহস্পতির দুপাশে সারি বাঁধা ছোট TEA 
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শুধু চোখে যে কটি গ্রহকে দেখা যায় শনি তাদের মধ্যে সবচেয়ে 
Wot গ্রহ ৷ হান্কা হলদে রং এর গ্রহটি খুব একটা উজ্জল নয় | 
প্রতিষোগের সময় এর প্রভা হয় —0.04 | অন্য সময় অনেক কম, 
প্রায় দ্বিতীয় প্রভার তারা বলেই মনে হয় | 

দূরত্ব ছাড়াও শনির Saray তারতম্যের আর এক কারণ তার 
বলয়। শনি তার অক্ষে প্রায় 27 ডিগ্রী হেলে আছে বলে তার 
বলয়ট! পৃথিবী থেকে পুরো নজরে আসে ন1-__কখনও বেশ কিছুটা 
দেখা যায় আবার কখনও একেবারে MI হয়ে যায়। যখন 
বলয়টি পৃথিবীর দিকে ফিরে থাকে তখন শনিকে সবচেয়ে বেশী 
উজ্জল দেখায় | সাত বছর পরে যখন বলয়টি ধার বরাবর অবস্থায় 
আমে তখন তাকে প্রায় দেখাই যায় ন!। সে সময় শনির উজ্জল্যও 
বেশ কমে যায় | আরও সাত বছর পরে যখন বলয়টি আবার আগের 
অবস্থায় ফিরে আসে, শনি তার হারানে। A ফিরে পায়। 

বৃহস্পতির মত শনিরও প্রায় 13 মাস অন্তর প্রতিবোগ ঘটে যে 
সময় সারা রাত ধরে তাকে আকাশে দেখা যায়। তবে বৃহস্পতির 
চেয়ে দুরে আছে বলে আকাশে তার গতি আরও মন্থর। রাশি- 
চক্রের একটি তারামণ্ডল অতিক্রম করতে শনির সময় লাগে প্রায় 
"আড়াই বছর | 

একটা কথা মনে রেখ, ছবিতে শনির বলয়ের যে চেহার! 
তোমরা দেখেছ সেটা কেবলমাত্র খুব শক্তিশালী দূরবীন ছাড়া দেখা 
সম্ভব নয়। ছোট দূরবীন বা বাইনোকুলারে প্রতিযোগের সময় 
‘হয়ত বলয়ের কিছুটা আভায পাওয়া সম্ভব, কিন্তু তার বেশী নয়। 
তবে একটা কথা বলে রাখি, 1987 মালের জুন-জুলাই মাসে 
প্রাতিযোগের সময় শনির বলয়কে পৃথিবী থেকে পরিষ্কার দেখা 
যাবে। সে সময় যদি কোনও বড় দূরবীনে শনিকে দেখার স্থযোগ 
পাও তবে তার মনোরম সৌন্দর্য নিশ্চয়ই তোমাদের মুগ্ধ করবে। 
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একই তারামগ্ুল বছরের কোন্‌ মাসে কোন্‌ সময় দেখা যাবে, 


leit রাত 9 15 জানুয়ারী রাত 8টা 
1 ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যে ?টা 15 ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যে - 6টা 


1 মার্চ বিকেল 5টা 15 মার্চ বিকেল 4 
1 এপ্রিল বিকেল 36 15 এপ্রিল দুপুর 2টো 
1a দুপুর 11 Ba দুপুর 121 
1 জুন সকাল 115015 জুন সকাল 1081 
1 জুলাই. সকাল 9টা 15 জুলাই সকাল 861 
1 আগস্ট সকাল 7টা 15 আগস্ট ভোর টা 


1 সেপ্টেম্বর ভোর 5টা 15 সেপ্টেম্বর ভোর টে 
1 অক্টোবর ভোর 36 15 অক্টোবর রাত 2টো 
1 নভেম্বর রাত 15 15 নভেম্বর রাত 12টা 
1 ডিসেম্বর রাত 1151 15 ডিসেম্বর রাত 10টা 


* তালিকায় দিনের সময়ও দেখানো হয়েছে, যদিও সেসময় 
তারামগ্ডল দেখা সম্ভব নয় | 
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প্রথম প্রভার তারা 


* স্থানীয় সময় রাত 1057 
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নাম ar es ভারামণ্ডল মধ্যগমন করেন 

1. লুব্ধক নীলচে atti _:45 বৃহৎ কুকুরমণ্ডল 1 ফেব্রুয়ারি . 
2. wie হালকা হলদে —0'73 কেরিনা 26 Staa 
3, আলফা সেণ্টরি হলদে 010 AAA 1 জুন 
"4. শ্বাতী Fal —0'06 era 20 মে 

5, অভিজিৎ নীলচে সাদা +0.04 বীণা 25 জুলাই 

6. ¡RA হলদে 008 প্রজাপতি 5 জানুয়ারি 
7. বাণরাজা নীলচে সাদা 011 কালপুরুষ 5 জানুয়ারি 
8. opty হালক! হলদে 035 ছোট কুকুরমণ্ডল 12 ফেব্রুয়ারি 
9. আখের্নার নীলচে সাদা. 0:48  এরিডানাস 12 নভেম্বর 
10. বিটা সেপ্টরি নীলচে সাদী 060  সেপ্টরাস্‌ 18 মে 

11. q নীলচে সাদা 077 শ্যেনমণ্ডল 15 আগস্ট 
12. আদ্র লাল 0°80 PA 15 জানুয়ারি 
13. রোহিনী লাল 0:85 বৃষ 26 ডিসেম্বর 
14. আলফাক্রুসিস্‌ সাদা 096 দক্ষিণ a 25 এপ্রিল 
15. চিত্রা সাদা 096 কন্যা 7a 

16. জ্যেষ্ঠা লাল 100 বৃশ্চিক 25 জুন 

17. প্রথম পুনর্বন্থ হলদে 15 মিথুন 10 ফেব্রুয়ারি 
18. ফৌমালো সাদা 1:16 দক্ষিণ মীন 1 অক্টোবর 
19. দেনেব সাদা 125  হংস মণ্ডল 30 আগস্ট 
20. বিটাক্ুসিস্‌ নীলচে সাদা 1:26 দক্ষিণ ক্রস্‌ 30 এপ্রিল 
21. aa সাদা 14 সিংহ 15 মার্চ 


কয়েকটি তারার ব্যাস* 


নাম ব্যাস (কিলোমিটার ) 

2 
1. ref 10, 500 লক্ষ 
জ্যেষ্ঠা 7,140 , 
3. অগস্ত্য 1,150 , 
4 রোহিনী / 476 » 
5. স্বাতী 322 „ 
6. অভিজিৎ 777 
7. মঘা 66 » 
৪. en 585 
9. লুন্ধক 48 , 
10. শ্রবণা ATE 
11. ফোমালো 46 » 
12. চিত্রা 22 » 


* সুর্যের ব্যাস 14 লক্ষ কিলোমিটার 


লেখকের 
আর একটি বই 
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